বিশ্ববিস্তাসংগ্রহ 


_বিজ্কার বহবসব্ণ ধারার সহিত শিক্ষিত-মনের যোগসাধন 
করিয়। দিবার জন্ত ইংরেজিতে বহু প্রন্থমাল! রচিত হইয়াছে ও 
হইতেছে । কিন্তু বাংলা ভাষার এরকম বই বেশি নাই যাহার 
সাহায্যে অনায়াসে কেহ জানবিজানের বিভিন্ন বিভাগের সহিত 
পরিচিত হইতে পারেন। শিক্ষাপন্ধতির ক্রি, মানসিক 
সচেতনতার অভাব, বা অন্ত যে-কোনো কারণেই হউক, জামরা 
অনেকেই স্বকীয় সংকীর্ণ শিক্ষার বাহিরের অধিকাংশ বিষয়ের 
সহিত সম্পূর্ণ অপরিচিত | বিশেষ, ধবাহারা কেবল বাংল! ভাষাই 
জানেন তাহাদের চিত্তান্ছদীলনের পঞ্ধে বাধার অস্ত নাই। 
ইংরেজি ভাষায় অনধিকারী বলিয়া ঘুগশিক্ষার সহিত পরিচয়ের 
পথ তাহাদের লিকট রুদ্ধ। 


যুগশিক্ষার সহিত সাধারণ-মনের যোগসাধন ব্ত'মান যুগের 
একটি গ্রাধান কতব্য। বাংলা সাহিত্যকেও এই কত্ত ব্াপালনে 
পরাচ্মুখ হইলে চলিবে না। তাই এই দুর্যোগের মধ্যেও বিশ্ব- 
ভারতী এই দায়িত্বগ্রহণে ব্রতী হইয়াছেন । 
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বিখভারও। গ্রস্মলয় 
২ বঞিকম ঢাচুজো সা? 
কলিকাতা 


এই গ্রন্থে চীনের রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস, 
চীন-ভাপান যুদ্ধের পূর্ব পরযস্ত বিবৃত হইয়াছে। 


অনুবাদক : শ্রীবীরেনদুুন্দ্র বনাপধা 


প্রথম প্রকাশ : আধাঢ ১৩৫৩ 


মুল্য আট আনা 


প্রক্কাশক শ্রপুলিনবিহারী দেন 
বিশ ভারতী, ৬৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা! 


মুদ্রাকর শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 
শান্তিনিকেতন প্রেস শান্তিনিকেতন, বীরভূম 


প্রথম অধ্যায় 
চীনের পুরীনো ইতিহাস 
চীনদেশের নামকরণ, নামের আূর্থ 


প্রাচীনকালে চীনদেশের অনেকবিধ নাম প্রচলিত ছিল। কিন্ত 
অধুনা প্রচলিত এই নামটি চীনের দেশবাদীদের অনুমোদিত তো নয়ই, 
এমন কি সে নামের ব্যবহার যুক্তিযুক্তও নয়। চীনারা নিজেদের দেশকে 
চং-হোঘা অথবা চুং-কুয়ো বলে। চু মানে মধাস্থিত, হোয়া মানে ফুল 
কিংবা গৌরবময় অস্তিত্ব এবং কুয়ো মানে দেশ। স্ৃতরাং দেখা যাচ্ছে 
চীনার! মনে করে তাদের দেশ পৃথিবীর মধাস্থলে অবস্থিত, গ্রচুর পুষ্প- 
শোভিত এবং রীতিমতো মমৃদ্ধ । এই শৃত্বে আমাদের মনে রাখতে 
হবে যে চীনের সভাতা সময়ের গ্রিক থেকে গ্রাচীনতম এবং গুণের 
দিক দিয়ে অতুলনীয়, এর অধিবাসীগণ প্রাচীন কাল থেকেই ছ'শেপাতে 
অসভ্য জাতিগুলিকে বশীড়ত করে এসেছে । কাজে কাজেই স্বদেশের 
নামকরণের ভিতর যদি একটু গর্বের ভার প্রকাশ পেয়ে থাকে তো এমন 
কিছু অসংগত হয়নি। 

চিন ও হ্বান্‌ বংশের রাজত্বকালে চীনে জায়গির-প্রণালীর প্রচ্ন 
হয় ফলে জাতি হিসেবে চীন একভাবদ্ধ হল। দেশের ভিতরের ও 
বাইবের বিভিন্ন রাজকুল নিয়ে সামস্তরাজোর গ্রতিষ্ঠা হল, এবং লোক- 
সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে বাজাও বাড়তে লাগল। ক্রমে দেশের 
সীমা বর্ধিত হতে লাগল আর গোষ্টগীত পার্থক্য কমে যেতে লাগল) 
ফলে চুং-হোয়া বা চুং-কুফো নামের ব্যবহারও কমে গেল । এতিহাসিক ও 
রাজতান্ত্রিক সমস্ত ঘটনাই চিন্‌, হান, থাং, চিং প্রভৃতি রাজবংশের 
নামে প্রসিদ্ধ পেতে লাগল । 


৪ আধুনিক চীন 


“চীন নামটির উত্পত্তি 'চিনঃ থেকে । চৌ বংশের রাজত্বকালে 
€গ্রষ্ট পূর্ব ১১২২-২৪৯ )চিন একটি করদ রাজ্য ছিল) চীনের উত্তর- 
পশ্চিমে অবস্থিত এই বাঙ্জাটি ছিল বর্তমান কান্-স্থ এবং শেন-সি 
জেলা নিয়ে। প্র্ীমে এই রাজ্যটিও অন্তাগ্ভ করদ রাজ্যের মতোই 
ছুবল হিল এবং চিন্-কুয়ো নামে পরিচিত ছিল কিন্তু ক্রমে এই রাজ্য 
শক্তিশালী হয়ে উঠে আশেপাশের রাজ্যগুলিকে জয় করে সমগ্র 
দেশকে একভাবদ্ধ করলল। এই রাজ্যের রাজবংশের নামও দেশের 
নাম অনুযায়ী হল “চিন । এই সময়ে মধা এসিয়ায় কতকগুলো 
অত্তি সাধারণ দেশ ছিল যাদের লাথে কেবলমাত্র চিন্-রাজোর যোগাযোগ 
ছিল; এরা এই চিন রাজ্জাকেই সমগ্র চীনদেশ বলে জানত বা ভাবত। 
চিন্বংশের অস্থাদযের সঙ্গে সঙ্গে চিন্‌ নামটা আরো বেশি জানাজানি 
হয়ে ক্রমে ভারতবর্ষ, গ্রীন ও রোম-এ ছড়িয়ে পড়ল। এইভাবে 
পৃথিবীময় এই দেশের “চীন? নামটাই প্রচারিত হয়ে গেছে । মহাভারতে 
আমর? “চিন নামের বাবহার দেখতে পাই; সেই থেকে প্রাচীনকালে 
ভারতের সঙ্গে চীনের যোগাযোগের কথা জানা যায়। একাধিক 
পাশ্চাত্য মনীষী চীনের নামকরণ নিয়ে গবেষণা করেছেন, কিন্তু চীনের 
অতীতকালের ইতিহান ভালোভাবে জানা না থাকায় তারা কোনো 
সন্তোষজনক সমাধানে এসে পৌছতে পারেননি । 

জাপানীরা। চীনকে এখনও থাং এর নামেই অভিহিত করে, কারণ 
থাং রাঙ্ত্বকালীন ( ৬১৮-৯০৭ খ্রীষ্টাব) সভ/তা। জাপানীদের উপর খুব 
বেশি প্রভাব বিস্তার করেছিল। এই সময়ে বু জাপানী ছাত্র 
শিক্ষালাভের জন্ত চীনে আসেন, তাদের ভিতর কুজ্বাই অথবা 
কোবোদাসির নামই বেশি উল্লেখফোগা ; ইনি চীনের অক্ষরকে সামান্য 
ন্পান্তরিত করে 'কনা? নামে এক গ্রকার জাপানী হরফ উদ্ভাবন কবেন। 


চীনের পুরানো ইতিহাদ ৫ 


এই মনীষী পচিশ বছর চীনে ছিলেন এবং জাপানের সাহিত্য স্যইিতে 
টার নামই সর্বপ্রথম । জাপান যে শুধু সাতার জন্যই চীনের কাছে 
খণী ত| নয়, তার ধর্মও চীন থেকেই আমদানি; এই বৌদ্ধ ধর্ম উক্ত 
সময়ের কিছুকাল আগে ভারতবর্ষ থেকে চীনে প্রসারিত হয়েছিল । 

১৯১১ সালের বিপ্লবে মাঞচুবংশের উচ্ছেদ হয়, এবং একথা 
অনায়াসেই বল] যেতে পারে যে এখানেই বংশগত রাজাশাসন 
প্রণালীর শেষ । সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সাথে মাথেই চীনদেশের নাম 
হয়েছে চুং-হোয়া গণতন্ত্র (রিপারিক)। এখন থেকে চীনের এ নামেই 
পরিচিত হওয়া উচিত । 


দেশ, দেশের জমি, জমির বিভাগ 


আগুতনের দিক থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য মব চেয়ে বড়ো, সোভিয়েট 
রাশিয়া দ্বিতীয়, এবং চীন তৃভীয়। কিন্তু ব্রিটিশ শামনের অধিকাংশ 
রাজাই অর্ধন্বাধীন অথবা উপনিবেশ, এবং গ্রেট ব্রিটেন আলাদ| দেশ 
ভিদেবে চীনের যেকোনো ক্ষুদ্রতম গ্রদেশ থেকেও ছোটো। রুশ 
সামাজা বিশাল এবং একজাতিক; কিন্তু আর্কটিক লাগরের প্রান্তবর্তী 
এর অনেকটা অংশই প্রায় বারোমাম বরফে ঢাকা থাকে বলে বাসের 
অযোগা। কেবলমাত্র সমগ্র চীনদেশেরই আবহাওয়ার অবস্থা পরিমিত 
এবং ভূমি উর্বর | চীনকে দেশ না বলে মহাদেশ বললে অতুযুক্তি হয় না। 

চীন এদ্য়ার দক্ষিণ-পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিম পারে 
অবস্থিত; এই পূর্বে ৪ দক্ষিণ-পূর্বে সমুদ্র, অন্ত সব দিক স্তৃলবদ্ধ। 
চীনের রাঞ্জনীতিক প্রাধান্তের দিনে কোরিয়া, লিউচিউ, ফরযাসা, 
আনাম, শ্্াম, বর্ধা। ভুটান ও নেপাল হয় এর অধীনস্থ প্রদেশ নয় তো! 


৬ আধুনিক চীন 


করদ বাজজা ছিল । শক্তিশাপী জাপানও একদা চীনেরই অধীন ছিল 
এবং একজন জাপানী রাজা চীনসম্াটের কাছ থেকে খেতাবও 
পেয়েছিলেন। মাঞ্চু রাজনের শেষভাগে চীনমরকার ছুধল হয়ে পড়ে 
এবং এই স্বষোগে পাশ্ান্তা রাজারা চীনের অনেক অংশ নিজেদের 
অধিকার ভূক করে নেন। ফলে সবগুলি সামন্ত রাজাই চীনের 
হাতছাড়া হয়ে যায়) চীনের পরিধি সম্প্রতি চল্লিশ লক্ষ বর্গ মাইলেরও 
বেশি; অর্থাৎ এদিয়ার এক চতুর্ধাংশ, লমগ্র পৃথিবীর এক পঞ্চদশাশ-_ 
এবং ইউরোপ থেকেও বড়ো। 

ভৌগোলিক হিসাব অনুযায়ী চীনকে পাচভাগে বিভক্ত করা যায়। 
গ্রথমেই আমল চীন, ১৯, ৯৪, ৬৪৪ বর্গ মাইল এবং আঠারোটি প্রদেশ 
সম্পন্ন। দ্বিতীয়ত মাঞ্চুরিয়া, অথবা তিনটি পূর্ব-প্রদেশ, ৪, ২৮, ৯৯৮ 
বর্গমাইল। তৃতীয়, মঙ্ষোলিয়া, ৯*৭, ২৩৪ বর্গমাইল। চতুর্থভাগে 
দিন্কিয়াং অথবা চীনা-তুবীস্তান। ৬, ৩৩, ৮০২ বর্গমাইল। সবশেষে 
তিব্বত, ৩, ৪৯, ৪১৯ বর্গমাইল। ১৯২৭ সালে নান্কিং-এ জাতীয় 
গভরমেণ্ট প্রতিষ্ঠার পর থেকে চীনেহ সীমাস্তনীতি এবং রাজাবিভাগ 
সনিয়ন্ত্িত এবং সংশোধিত করবার সংকল্প করা হয়েছে। দশবছরের 
ভিতর এবিষয়ে বহু সংস্কার কর] হয়েছে: যার ফলে এখন চীনদেশ 
আটাশটি প্রদেশে এবং ছুটি স্বায়ত্ত *াসিত দেশে (ভিবাত ও মঙ্গোলিয়া ) 
বিভক্ত । সমগ্র দেশের পরিধি এখন ৪৩, ১৪, *৯৭ বর্গমাইল । 

শিল্প ও বাণিঞ্জোর গ্রসার এবং বাতাাত ও যোগাযোগের স্থব্যবস্থার 
সাথে লাথে দেশ উন্নততর হয়ে উঠেছে আর লোকমংধ1 বেড়ে গেছে। 
বছ শিল্পকেন্তরে পরিচালনার বিশেষ বাবস্থার প্রয়োজন দেখ! দিয়েছে 
এবং জাতীয় গভর্ণমেটট এই লব শহরে কিছু কিছু বিশেষ 
মতার প্রবতন করেছে) এরা প্রায় স্বায়ত্তখাপিত প্রদেশেরই মতে! | 


চীনের পুরানো ইতিহাস ৭. 


নৃতন ধরনের শাসন ও বিচার ব্াবস্থায় চীনে তিন রকমের বিভাগ 
আছে। এগ্রলি হচ্ছে( ১) আন্তর্জাতিক বাধিজ্য বন্দর, (২) বিদেশীর 
বিশেষ অধিকার এবং (৩) ইজারাদার গ্রদেশ। তথাকথিত এই 
আন্তর্জাতিক বন্দরগুলি সমুদ্রতীরের অথবা৷ অভান্তরীণ প্রধান প্রধান 
বাণিজাকেন্দর। বিদেশের সঙ্গে এদের মুক্তসর্তে কারুবার চলে। বাণিঞ্জে 
স্বাধীনতা দেশ এবং দেশবালী উভয়ের পক্ষেই ভালো; কিন্তু চীনের 
বামিন্দারা এই ব্দরগুলিকে পছন্দ করে না। মাধ রাজত্বের শেষ ভাগ 
দুর্বল চীনের কাছ থেকে জোর করে অগ্থায় রকমের সতদ্বারা এই দব 
জায়গাগুলি কেড়ে নেওয়া হয়েছে । এই সব ঘটনাকে দন্ধি বলা উচিত 
নয়, কারণ সন্ধি বলতে দুই মমশক্রিসম্পয় দলের ইচ্ছান্থ্যায়ী কতকগুলি 
চুজিকে বোবায়। চীনের একশত বাণিজাকেন্ত্রের ভিত্তর অন্তত 
+ৎ টিই অনুযূপ সস্ধি থেকে উদ্ভুত । আর বিদেশীর বিশেষ অধিকার 
ঘেলব স্থানে বত'ান, মেগুলিকেও এইরকম নগ্ধিরই ফন বলা যায়) 
কারণ এতে বৈদেশিক শক্তিগুলি শাদন এবং বিচারের ব্যাপারে এমন 
কতকগুলো স্থবিধা পেয়েছে যার উপর জাতীয় গভর্ণমেণ্টের কোনো 
হাতই নেই। কোনে কোনে! বাণিজাকেন্জে বিদেশীর| কমপক্ষে কুড়ি 
বকমের নুবিধাও পায়। ইজারাদার গ্রদেশগুলি চীনেরই এশ্সাকাতু্ত, 
এগুলো জোর করে চীনের থেকে ইঞ্জারা নেওয়া হয়। নামেই ইজারাদার, 
প্রকৃতপক্ষে বিদেশীর অধিকৃত । ইজারার মেয়া?ও দীর্ঘ-_বেশীর ভাগই 
৯৯ বছরের জন্ত । কোনো কোনো ক্ষেত্রে মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেলেও 
বেশগুলো আব ফিরিয়ে দেয়! হয়নি) যেমন জাপান অধিকৃত পোর্ট- 
আর্থার এবং দারিয়েন বে। এই সবস্থানে নামাঞ্জিক ছুর্ণাতিও বছল 
পরিমাণে বিদ্বমান এবং এগুলো বাঁমায়েশির আন্তর্জাতিক কেন্দ্র। এই 
খধরনের আস্তর্জাতিক বন্মর বাবাঁজ্যগুলি যে কেবলমাত্র চীনের একতা! 


৮ আধুনিক চীন 


ও স্বাধীনতাকেই বাহত করছে তা নয়, এরা অন্তঃসারশূন্য বহুকথিভ 
আম্বর্জাতিক একা এবং স্ায়বিচাবের একেরারে চরমতম নিদর্শন। 
ক্তাতীন্ন গভর্ণমেণ্ট এদের উচ্ছেদের জন্য বিশেষ চেষ্টা করুছে। এবং গ্রকৃত 
ন্র্জাতিকতাবাদীদের সমর্থন ও সহানুভূতি পেয়েছে । অনেকগুলি 
অসমান সন্ধির উচ্ছেদ হয়েছে, কিন্ধ অধিকাংশ ইজারাদার প্রদেশ 
এখন৪ ফিরিয়ে দেওয়া হয়নি । 


ভাতি, শ্রেণী ও সংখানির্য় 


চীনের অধিবানীদের প্রধানত ছষটি "সু" অর্থাৎ জাতি বা শ্রেণীতে 
ভাগ করা যায়; (১) হান অথবা হান) (২) মিয়াও-ৎস্থ অথব), 
 খিয়াও, (৩) মান্-তন্্ব অথবা ষাঞ্চু, (৪) মং-ংস্ু অথবা মঙ্জোল, (8) হুট 
তত অর্থাৎ মুসলমান শ্রেণী এবং (৬) ওসাংতস্ অথবা তীব্বতীয়। 
হান-রা চীনের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে এবং বিশেষ করে আদিচীনে্ট এরা 
বসবান করতে থাকে : এরাই জাতি হিসেবে দেশের প্রাচীনতম এবং 
প্রধান। চীনের ইতিহাস বা সভাতা বলতে এদেরুই সভাতার ইতিহাস 
বোঝায়; এরাই চীনের প্রকৃত প্রতিনিধি ৷ মিয়াও-রা আবার নিজেদের 
ভিতর বিভিন্ন শ্রেণীতে বিতক্ত ; এরাও চীনের বড় পুরাতন অধিবাসী, 
কিন্তু সংখ্যায় কম। প্রগতিতে তারা অনেক পিছনে পড়ে আছে । 
প্রথমে ভারা সমগ্র দেশেই ছড়িয়ে পড়েছিল, কিন্তু ব্রমশ দক্ষিণ-পশ্চিফ 
চীনের পার্বত্য অঞ্চলে শ্রেণীবদ্ধ হয়ে পড়ল। হান্দের সাথে অবিচ্ছে্ত- 
ভাবে মিশে গেছে এরকম একটি অংশ ছাড়া মিয়াও-রা1 আদিম জীবনই 
কাটাচ্ছে। মান্-ৎহথ অথবা! মাধুর| এদের তুলনায় নূতন শ্রেণীয়; এর) 
আসলে মাঞ্চুরিয়ার বাসিন্দা হলেও হান্দের মাথে পুরোপুরি ভাবে মিশে 
গেছে। মঙ্গোলরা এদের নামেরই আলাদা রাঙ্গো বাস করত? জাতি, 


চীনের পুরানো ইতিহাস ৯ 


কা বংশ হিসেবে এরাও নৃতন এবং সংখ্যালঘু । এদেরও অধিকাংশই 
হান্দের অঙ্গীভৃত হয়ে গেছে। মুলমানেরা প্রায় সকলেই সিন্কিয়াং 
অথবা চিনে-তুকাঁন্তানের বাসিন্দা । আমলে এরা বিদেশ থেকে এসেছিল). 
কিন্তু,এখন হান্দের সাথে মিশ্রিত হয়ে গেছে? এদের আদিম বর্বরজাতি 
বলে বিবেচনা কর] হয়। তসাং-তম্ব অথবা তীব্বতীয়দের অবস্থাও প্রায় 
মঙ্গোলদের মতো) তারাও প্রায় সকলেই তিব্বতের বাসিন্দা এবং 
ংখায়ও বেশি নম্ব। ম্বতরাং দেখ! যাচ্ছে যে ছয় ভাগে বিভক্ত হলেও 
জাতি ছিসেবে এদের ভিতর বেশি তফাত বা তারতমা নেই; এরা 
সকলেই চৈনিক মহাজাতি সংগঠনে অ্পবিস্তর অংশ গ্রহণ করেছে। 

চীনের সঠিক লোকসংখ) নির্ণয় করা সহজ নয়; ভার কারণ 
আদমস্থমারির সুবন্দোবন্তের অভাব নয় দেশের বিশালতার জগ্ত। 
লোকগণনার ব্যাপারটা চীনে বন পুরানো, ইতিহাস পড়ে জানা যায় যে 
খরস্টপূধ নবম শতকে লোকসংখ্যা ছিল ছু'কোটি কুড়ি লক্ষ। খ্রস্্ী 
শতকের গ্রারস্তে লোকসংখ্যা আট কোটি প্স্ত হয়েছিল। এর পরে 
সকলে করপ্রদান এবং যুদ্ধে যোগদানের ভয়ে পরিবারের সঠিক বাক্তি 
মংখযা গোপন করতে আরম্ত করল। ডাক এবং শ্ুন্ধ বিভাগ স্থাপনের 
পর থেকে এদের সহায়তায় দেশের সঠিক লোকসংখ্যা গণনা করবার 
চেষ্টা কর! হচ্ছে। আত্তান্তরীণ মন্ত্রীবিভাগের ১৯২৮ সালের গণনায় 
দেখা যায় এই সংখা! ৪৭, ৪৭, ৮৭, ৩৮৬; কিন্তু এ বছরেই ডাক ও. 
শুদ্ধ বিভাগের হিসাবে আবার কিঞ্চিৎ তারতম্য দেখা গেছে। 

মিশবায়, ব্যাবিলনীয়, হিন্দু এবং চৈনিক এই চারটি জাতির সভাতা 
সবচেক্রে্প্রাচীন। এদের ভিতর প্রথম ছুটির শ্বৃতি শ্রধু ইতিহাসেই 
রক্ষিত) কিন্তু হিন্দুরা এবং ঠৈনিকরা এখনও মমগ্র পৃথিবার দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে আছে। এই প্রভেদের কারণ কী। এই দুটি জাতির 


১৪ আধুনিক চীন 


ভিতর নিশ্চয়ই এমন কিছু বিশেষত্ব আছে যার জন্থ এরা ইতিহাসে 
অমরত্ব লাভ করেছে) চীনাদের চরিত্রের বিশেষত হচ্ছে (১) সহিষুঃতা। 
(২) পারিপাশ্বিকের উপধোগীকরণের এবং (৩) লংগতি দংরক্ষণের শক্তি । 
এছাড়াও এদের আরো! তিনটি বিশেষ গুণ আছে। (১) শান্তিপ্রিদ্তা, 
(২) নমতা এবং (৩) সাধুতা। বা কতবানিষ্ঠা। অগ্ান্ত জ্ঞাতির মতো 
এদেরও কতকগুলি বিশেষ দোষ আছে, কিন্কু সেগুলো খুব মারাযুক 
রকমের নয়। 

পৃথিবীর সর্বহ্্ই এক দেশের সাথে অপর দেশের যোগাযোগ ক্রুশ 
বধিততর হচ্ছে? চীনএ বিদেশী সভাতার কিছু কিছু গ্রহণ করতে শুরু 
করেছে। আশা করা যাক বৈদেশিক সভাতার ভালোটুকু গ্রহণ করে 
এবং নিজের ক্রটিগুলির সংশোধন করে ভবিয়ুতে সে মহতর হয়ে 


স্পিকা 


ডগবে। 
আদিমতম সভ্যত। 


ইয়োরোপের অনীষীগণ মিশর ও বাবিলনের সভাতাকে সবচেয়ে 
পুঝানো মনে করেন চীন সম্বন্ধে ঠাদের অজ্ঞতাই এই ভুলের কারণ। 
প্রকৃতপক্ষে এই সব দেশ থেকে চীনের সভাতা অনেক বেশি পুরাতন । 
মিশরীয় এবং ব্যাবিলনীয় জাতি বহুকাল হল লুগ্ধ হয়েছে এবং তাদের 
সভ্যতার যেকটি নিদর্শন আজও বত'মান রয়েছে তারই উপর নির্ভর করে 
পণ্ডিতেরা একথা প্রচার করে থাকেন। কিন্তু চীনের পুধাকালের 
ইতিবৃত্ত প্রায় সমস্তই সংরক্ষিত আছে ধা থেকে এর প্রাচীনত! সন্ধে 
কোনো সন্দেহই থাকে না। নু রঃ 

এই মফল পুরানো এঁতিহাসিক নথিপন্জ থেকে জানা যায় যে ঘৌ-সাও 
সর্বপ্রথম বাড়ি তৈরি করে বসবাল করতে শিক্ষা দেন। সুয়েই-জেন 


৪ 


চীনের পুরানো! ইতিহাম ১১ 


কাঠের থেকে আগুন জানিয়ে রান্নীবান্ন। করতে শেখান । এই সমস্ত 
মাবিষষার দশ হাজার বছরেরও আগের ঘটনা । ফু-শি শিখিয়েছিলেন 
জালের লাহায্যে মাছ আর ফাদ পেতে শিকার ধরতে? হন্ত্রহযোগে 
গান করতেও শেখান ইনিই | তিনিই বিবাহের আমুষ্ঠানিক আচরণ- 
পদ্ধতি চালু করে পৃথিবীতে সামাজিক বিবাহের গোড়াপত্তন করেছেন। 
আটপ্রকারের চিত্রাঙ্কন প্রধা আবিষ্কার করে তিনি লিখিত ভাষার অক্ষর 
কৃষ্টি করেন। সময় পরিমাপের উপায়ও তিনিই উদ্ভাবন করেন। 
শেন-মুং লাঙ্গল এবং কোদাল আবিষ্কার করে চাষ করতে শেখান; 
বাজারের মতো একপ্রকার উপায় উদ্ভাবন করে তিনি উৎপন্ন প্রব্যাদির 
আদানপ্রদানের বন্দোবস্ত করেন। নানাবিধ গাছগাছড়া থেকে খুধধ 
তৈরি করে তিনি চিকিংসাবিজ্ঞানের গ্তিষ্ঠা করেন। তিনি পঞ্জিক- 
প্রণালীরও উন্নতি করেন মনে রাখতে হবে যে এই স্যস্তই ঘটেছে 
দশ হাজার বছর আগে। সেই থেকে বহু খধষি একটার পর একটা 
ঈ্গিনিস আবিষ্কার করে সমগ্র জগৎকে চীনের কাছে খণী করে রেখেছে। 
খ্রীষ্টপূৰ ২১,৭০০ শ্ররতকে হোয়াংংতি অথবা গীত সম্রাটের রাঙ্জত্বকাল। 
তিনি খুব ভালো রাজা ছিলেন; কিন্তু স্)জগৎ কতকগুলো অতি 
প্রয়োজনীয় আবিষ্কারের জন্য তাঁকে স্বরণ করে। এই আবিষ্কারের 
কতকগুরোর নাম করা যেতে পারে, যেমন (১) পোশাক ও টুপি, 
(২)ফান ও নৌকা, (৩) হামান দস্তা, (8) তীরধন্ুক। (৫) দিকৃনিথ় | 
যন্ত্র (৬) ধাতু মুদ্রা এবং (৭) শবাধার | নিজের আবিষ্কার বাদ্দেও তিনি 
বাবহারিক বছ জিনিসেরই উন্নতি সাধন করে গেছেন) যেগন জ্যোতিষ 
শাস্ত্র, ধতু নির্ণয় পদ্ধতি, মৌরবিজ্ঞান সন্ডে গবেষণা, ইতাদি। 

সভ্যতা প্রদাবের ইতিহাস দীর্ঘ, কিন্ত গতিপধ নির্ধারিত । মানুষ 
গ্রথমে তার থাদ্ঘ এবং বাসস্থানের অভাব দূর করে। পরে পরিচ্ছদ এবং 


১২ আধুনিক চীন 


বাবহারের যন্্রাদি। জ্যোতিষ বিদ্যা, খত ও সময় নির্ণয়ের বিষ্যা, 
চিকিৎসাবিজ্ঞান এবং য'তায়াতের ব্যবস্থা আসে তার পরেই। তারও, 
পরে আবিষ্কার করা হয় অক্ষর ও সাহিত্য! ক্রমশ মানুষ তৈরি করল 
মামাঙ্জিক রীতিনীতি) এল সংগীতকলা, স্থাপিত হল শাসনগ্রণালী 
তারপর এল কর্তব্যজান, নীতিশাস্ধ, ধর্ষ এবং দর্শন। পীভ সম্রাটের 
রাজত্বকালে | গ্ীষ্টপৃব- ২৬৯৭ থেকে ২৫৯৮ শতক) উপরোক্ সভাতা 
বিকাশের নিদর্শন্বরূপ জ্ঞানবিজ্ঞানের চরম উদ্নতিদাধন হয়েছিল । 
ধর্ম, দর্শন, নীতিশাপ্থ ও কতর্বাবিজ্ঞানের চরমতম বিকাশ হয়েছিল 
শিয়া, শাং এবং চৌ বংশের রাজত্কালে ( খ্রীন্টপূর্ব ২০০*-১০০* )1 
চীনের সভ্যতার ইতিসাসে এবং পৃথিবীর প্রগতিশীলভার ইতিহাসে 
এটা! স্বর্যুগ। 

কোনো দেশের সভাতার তথ্য আংরণ করতে হলে সে দেশের 
লেখাভাষার অক্ষরের উপর খুব বেশি নির্ভর করতে হয়। চীনা হরফ, 
আবিচ্কার করেন ফু-শি এবং সমাপ্র করেন গীতদমাট | কিংবদস্তী যে 
পীতসম্াটের এতিহামিক-মন্ত্রী চ্ছাং-চি রাঙআলজ্ঞায় এই হরফ তৈরি 
করেন। আমলে তার আমলে এটা আবিষ্ঠত হয়নি; তিনি একে 
স্সন্বদ্ধ এ সংকলিত করেছিলেন। অজ্ঞতাবশতত অনেক বিদ্বান বাকি 
মনে করেন চীনাভাষা শেখা অত্যান্ত শক্ত । অনেকে আবার অগ্থান্য 
দেশের বর্ণমালার সঙ্গে তুঁদনা করে চীনাভাষাতে চিত্র থেকে উদ্ভুত বলে 
থাকেন। চীনাভাষা শেখা যে খুব কঠিন ব্যাপার, এ ধারণাটা ভুল । 
আর এ-ভাষাকে সচিত্র বলাটা৪ পুরোপুরি ঠিক নয়। তিনটি বিষয় 
শিছ়্ে তবে একটি খাটি বর্ণমালা তৈরি হতে পারে ও ভারা হচ্ছে গড়ন, 
উচ্চারণ এবং অর্থ। এর যে-কোনোটার অভাব ভাষাকে পদ্গু করে। 
বস্বতপক্ষে পৃথিবীতে এমন কোনো অক্ষরমালাই নেই য| পুরোপুরি 


চীনের পুরানো! ইতিহাস ১৩. 
চিন্রধমী অথরা পুরোপুরি বর্ণবিষ্টাসে গঠিত । চীনা ভাষার সংরচন 


"ও ব্যবহারকে ছয়ভাগে ভাগ করা যায়| যাকে বিদেশী পত্তিতেরা | 
চিত্রধর্মী বলেন সেটা হচ্ছে এরি একটা ভাগ, বলা যায় 'আকৃতির অনুরূপ'। 


প্রাচীনকার থেকেই অক্ষরের এই ক্ষপের কোনে! পরিবতন হয়নি। 


আরেকটা! জিনিস তুললে চলবে না যে সমগ্র চীন দেশেরই নিবিত এবং .. 
কথিত ভাষা এক) এই একভাধিকতা সমগ্র চীনকে সংঘবদ্ধ ও 
একভাবদ্ধ করতে প্রচুর সহায়তা করেছে এবং করছে । রা 

এঁতিহামিক নখিপত্্রগুলো অতীতের ইতিহাস জানবার পক্ষে খুব 
প্রয়োজনীয়। অক্ষরমালা! স্্্ির দময় থেকেই চীনে র লিখিত ইতিহাস 
পাওয়া যায়। পীতসম্রা্টেব রাজত্বকালে দুজন এতিহাসিক মন্ত্রী ছিলেন, 
একজন রাজার বামপার্খে বসে রাক্া, মন্ত্রী অথবা আবেদনকারীদের 
বক্তৃতা বা কথা লিপিবদ্ধ করতেন, আর রাজার ডান দিকে ধিনি থাকতেন 
তিনি প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি লিপিবদ্ধ করে ধেতেন। ছুর্তাগাবশত 
এইগুলির প্রায় সবই নষ্ট হয়ে গেছে, বিশেষ করে চিন-পি-হোয়াং-তি- 
এর আমলে, বই পুড়িয়ে যিনি প্রভূত আনন্দলাভ করতেন। অনেক 
পুধির কেবলমান্্ নামই আমরা জানি, কিন্তু বইটা লুধ হয়েছে অবশ্য 
অনেক বই আজও আছে, যেমন গ্নি-চিন অথবা বিবত নবা-- ষেটি 
ফু-শি-র সময়কার পুস্তক। 'সাংস্থ' লেখা হয় খ্রীস্টপূর্ব ২৩৫৭ থেকে 
২২*৮ শতকের ভিতর; থাং এবং যু.এর আমলে এটা লিখতে শুরু কর! 
'হয়। কনফুশিষুন সম্পাদিত “শি-চিন' অথবা “কাব্যগাথা শাঁং এবং 
চৌ-এর আমলের (দ্রীস্ট পূর্ব ১৫০৫০ ) সংগীত সংগ্রহ । হিন্দুদের 
বেদগ্রস্থ ছাঁড়া পৃথিবীতে এত পুরাতন পুস্তক আর কোথাও নেই। এ 
ছাড়াও খুব পুরাতন যুগের লোকসংগীত পাওয়া যায় আবো অন্থান্ত 
গ্রন্থে । তাং-মাও-এর আমলের অথাৎ স্রীস্টপূর্ব ২৩০*.২২** শতকের 


১৪ আধুনিক চীন 


লোকমংগীতের একটা নমুনা দেওয়া যাক। এইসঙ্গে প্রায় সমলাময়িক, 
যবন্ুন-এর একটি গানেরও নমুনা দেওয়া হল। 


১ 

লুধৌনয়ের সীথে আমি উঠি, 

্মান্তের আগে পাইনে বিশ্রাম । 

জলের জন্য কুয়ো খু'ড়িং- 

থাছ্েয় জন্য চবি জমি। 

'ভি' এর শকি আছে? থাঁক লা, 

মি তা নিয়ে কী করব, বলো? 

১ 

ওগো মেঘ, তব দীপ্ত প্রভা 

চড়াই দাও, ছড়ায়ে যাও । 

ওক রবি শশী, দিবসগুলিরে 

উজলিয়। দাও, মোহিয়া ঘাও। 

আধুনিক এই যে বিজ্ঞানের যুগ, এরও আবস্ত চীনে। শান-তাই' 

অথব] ত্রি-বংশের সময় থেকেই (হ্রীপূ ২০০০-৯০*৩) লু-য়ি অথবা ষড়শিল্প 
এবং লু-ন্ু অথবা ধড়কর্মপদ্ধতির চর্চা চীনে ছিল। এই ছয়রকম 
কর্মপদ্ধতি বা বিজ্ঞানের নাম হচ্ছে 'তু-কুং' অথবা স্থপতিবিগ্যা, 'চিন্-কু 
বা ধাতু বিস্তাঃ 'শি-কুং, অথবা বাড়ি তৈরির কাজ, 'মু-কং' অথবা 
শৃত্রধরের কাজ, 'দউ-কুং? অথবা গ্রাণিবিজ্ঞান এবং 'চছাও-কুং অথব! 
উতদ্ভিবিজ্ঞান। ছয় প্রকার কলা বিগ্ভার নাম হচ্ছে গলি" অথবা 
শিষ্টাচার, যো, অথবা সংগীত, 'শে+ অথবা ধনুবিদ্যা, €% অথবা সাধ্য, 
শত) অথবা রচনা এবং “সু অথবা অঙ্কশান্ধ | এই সব শিল্পের আবার 
বহু শাখা আছে, যেমন শিষ্টাচার ধন্ুবিগ্তা এবং সারখ্যের পাঁচটি, সংগীত 
ও রুচনার ছচ্ছটি এবং অঙ্কশান্জের নয়টি । রাষ্ট্রিক বিচার এবং 


চীনের পুরানো! ইততিহা্ ১৫ 


শৃহ্খলাবিধান, ঘুদ্ধনীতি ও সমরকৌশল মনম্বন্ধে শিক্ষাদানের ব্যাপক 
বন্দোবস্ত ছিল। চীন চারিটি অতি প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের 
দাবি রাখে )-- দিকনির্ণয় যত, কাগঞ্। মুদ্রাযন্ত্র এবং বারুদ। চীন 
সভ্যতার নিয়লিখিত চারটি গুণ দেখা যায়। 

(১) এ*সতাত| ছিল মৌলিক এবং হ্ঞজনক্ষম। এ.মভ্যতা 
চীনের খাটি নিজস্ব কারো কাছ থেকে খণ বাঁ কারো অনুকরণ 
নয়। 

(২) স্থায়িত্ব এর সব চেয়ে বড়ো গুণ। আগেই উল্লেখ করা 
হয়েছে থে মিশর ও ব্যাবিলনের সভ্যতা কালের গহ্বরে অবলুপ্ত 
হয়েছে। কিন্তু চীনের সভ/তা শুধু যে বেচেই আছে তা নয় এখনও 
গ্রসার লাভ করছে। 

(৩) এর ব্যাপকতা । উদাহরণ স্বরূপ ধরা যেতে পারে এর 
বর্ণমাল| ও ভাষা, যা সমগ্র চীনের পক্ষেই এক, আয়তনে যা সমগ্র 
ইয়োরোপের থেকেও বড়ো। 

(৪) মর্ধশেষ গুণ হচ্ছে এর মানবিকতা ও বিশ্বপ্রেমিকতা; 
সর্বজনীন মঙ্গল সাধন। 

একথা জোর করেই বলা ঘেতে পারে ষে একমাত্র ভারতীয় মত্যতা 
বাদে প্রাচীন বা অধুনাতন কোনো দভাতাই এর থেকে উচুদরের বা 
এবু সমকক্ষ নয়। মিশর ও ব্যাৰিলনের সততা স্থায়ী হয়নি গ্রীক 
বা রোমীয় সভ্যতার এত ব্যাপক নয়। ইয়োরোপীয় দভাতা সম্বন্ধে 
এখনও কিছু ভবিষ্ুদ্বাণী করবার মতো সময় আসেনি, কিন্তু এমন কি 
কেউ আছেন ধিনি এ মভাতার আকর্ষণে বিমোহিত ? 


১৬ আধুনিক চীন 


প্রাচীনতম ইতিহাস 


পৃথিবীর সভ্য জাতিগুলির ভিতর একগাত্র চীনেরই প্রাচীনতম 
ইতিহাস লিখিত অবস্থায় পাওয়া যায়; সৃতরাং ইচ্ছে করলে এর থেকে 
চীনের পুরানো ইতিহাম জানতে পারা ঘায়। 
কথিত আছে ঘষে পান-কু চৈনিক ইতিহাসের শ্রষ্টা। ভিনিই নাকি 
পৃথিবী সৃষ্টি করে এর আধিপত্য করেছেন; তার সাতটি হাত এবং 
আটটি পা ছিল। পান-কু-: এর পরে সান-হোয়াং অথবা পৌরাণিক 
সমাটভ্রয়ের নাম পাওয়া যায়, যথা থিয়েন হোয়াং অথবা হ্ব্গরাজ 
ভি-হোয়াং অথবা মর্তরাজ এবং জেন-হোয়াং অর্থাৎ মানুষের রাজা। 
লান-হোয়াং এর পর শি-চি অথবা দশটি ঘটনার বিখ্যাত যুগ) শি-চি 
এর পরে উ-তি অথবা পঞ্চ বিচারক । এই লব সময় সম্পর্কীয় বন 
পুস্তক আছে) এ সকল ঘটনা সত্য হলেও বইয়ের লেখাগুলিকে 
অস্ুজিই বলতে হবে। কিন্তু পীতসম্রাটের সময় থেকেই আমর 
প্রক্কত নির্ভরশীল এত্তিহাদিক যুগের আর স্ত দেখতে পাই। 
পীতসম্াটের রাজত্বের পূর্বে চীনে বহ্রাঁজকতা ছিল। ভির তির 
ভূঁইয়ার পরস্পরের ভিতর আধিপত্য নিয়ে যুদ্ধ করত। কোনোরকম 
সামাঙ্গিক শৃঙ্খলা বা স্থলভায অবস্থা ছিল না। খ্রীস্টপৃব ২৬৯৭ অন্ধ 
পীতসহ্াট চীনকে একতাবন্ধ করে একটি বিস্তীর্ণ রাজত্বে পরিণত করেন । 
সামাজিক শৃঙ্খলা এবং সরকারী আইনকানুন দিয়ে সবদিকে দেশকে 
উন্নীত করে তোলা হয়। বস্তত পীতসম্ত্রাট চীনা জাতির জনক এবং 
লোক সমাঙ্জের অষ্টা। এইজন্ই চীনারা তাদের পীতসম্াটের 
'শধর বলে বিবেচনা করে, এবং তার রাজত্বের প্রথম বছর থেকেই, 
চীনের এত্িহাসিক যুগের হিসাব শুরু। 


চীনের পুরানে! ইতিহাস ১৭ 


পীতসম্রট যদিও যুদ্ধ করেই সিংহাসন দখল করেন, তিনি এবং তার 
ববংশধরেরা শক্তি অপেক্ষা সংগুণের প্রভাবেই রাজত্ব পরিচালন! করেছেন। 
'্পীতসম্াটের সবশেষ বংশধর তি-চীকে, তার অক্ষমতার জন্ত প্রজার। 
সিংহাসনচাতত করে এবং ম্াওকে পাট করে দেয়। পুরো একশ 
বছর রাঙ্গত্ব করবার পর ম়্যাও স্বেচ্ছায় সিংহাসন ত্যাগ করে শুন্‌-কে 
রাজত্ব দান করেন। সম্রাট ম্যাও এবং শুন এর নিপুণতা এবং 
সাধুতা চন্ত্র হুর্যের স্তায় উজ্জল ছিল। তারা কেবলমাত্র তাদের 
ব্যক্তিত্বের জোবেই রাজ্য পরিচালন! করে গেছেন, এবং স্বেচ্ছায় অন্থরূপ 
উপযুক্ত আরেকজনের হাতে রাজোর ভার দিয়ে গেছেন। কনফুসিযুস 
এবং যেনলিমুদ এই দুজনকে আদর্শ সত্াট এবং এদের রাজ্াপরিচালন- 
প্রপালীকে আদর্শ বলে বিবেচনা করতেন। চীনের ইতিহামের এই 
গৌরবময় ঘুগকে 'শান-ইয়াং? অথবা "সেচ্ছায় রাজাত্যাগের ফুগ? বলা 
সক ছিলেন সম্ভাট দ্বাও এবং শুন্এর মন্ত্রী। দেশের নয়টি বড়ো! 
 অদীর মুখ খুলে শ্রোতকে সমুদ্রের দিকে পরিচালিত করে তিনি দেশকে 
বন্ধার হাত থেকে বীচিয়েছিলেন। সম্রাট শুন্*এর পর তাকেই 
উত্তরাধিকারী নির্বাচন করা হল। আট বছর রাজত্বের পর বাঁধকোর 
জন্ত ভিনি রাজ্যত্যাগ করেন এবং প্রথা অনুযায়ী তার মন্ত্রী পো-মি কে 
স্বাঙত্ব দিয়ে ধেতে চান, কিন্তু প্রজার তার ছেলে চি-কেই উত্তরাধিকারী 
'নিবরচন করল। সেই থেকে বংশাঙ্থক্রমিক বাজজগ্রথাই আবার চলতি 
হল) বংশের নাম ছল “শিয়া । এই বংশে বারো! পুরুষ ধরে সতেরোজন 
সম্াট ৪৩৯ বছর রাজত্ব করেন (থীন্ট পুরব২২০৫-১৭৬৬)। চেন"টাং- 
নামে একজন শক্তিপালী-নভিজাত ব্যক্তি এই বংশের শেষ রাজা! 
অত্যাচারী চিয়ে-কে দিংহাসনচাত করে নিজেই রাজা হন। এই 
্‌ 


সূ টা? আধুনিক চীন 


রাজবংশ 'শাং' নামে পরিচিত; এই বংশের ২৮ জন রাজা ১৬ পুরুষ 
ধরে ৬৪৪ বছর রাজত্ব করেন (খ্রীস্টপৃব১৭৬৬--১১২২)। বংশের 
শেষ রাজ! অত্যাচারী চৌ ও চিয়ের মতো অভিজাত বংশজ শক্তিশালী 
ফা-এর দ্বারা সিংহালনচাত হন। অতঃপর চউবংশ নাম দিয়ে “ফা” 
তার'বাজত শুক করেন। চীনের ইতিহাসে এটি দ্বিতীয় বিপ্লব। 
এই চউবংশের বীজত্বকাল ইতিহাসে সবচেয়ে দীর্ঘ; ৩৭ জন সমাট 
৩৩ পুরুষ ধরে ৪৬৭ বছর রাজত্ব করেন (খ্রীস্টপৃব” ১১২২--২৫৫ )। 

চউ রাজত্ব চীনের ইতিহাসের স্বর্ণধুগ। এই বংশের সরকারী 
নিয়মকাছন এবং রাজত্ব পরিচালন প্রণালীর বিবরণী পুত্তক চউ-জি পড়ে 
তাদের দক্ষতা ইত্যাদিকে শ্রদ্ধা না' করে পারা যায় না। এই সময়ে 
কৃষ্টি ও সভ্যতার সর্বাঙগীণ উন্নতি হয়েছিল এবং এই সময়ে বহু মুনি খধির 
আবির্ভাব হয়। এটুকু মনে রাখলেই হবে যে মহাপ্রাণ লাশ-তু, 
কনফুলিযুম এবং মেনসিযুস, মো-তু, চুয়াং-তু, শুন্-তু এই সময়ের লোক। 
কমপক্ষে দশটি দর্শনবাদী সংঘ ছিল এ সময়? বিদ্তা এবং চিন্তাধারা ছিল 
দ্বচ্ছন্দ"_ঠৈনিক সংস্কৃতির বথার্থ বিকাশ হয়েছিল। 

এই সময়ের আরো 'ছুটি উল্লেখযোগা ঘটল! হচ্ছে জায়গিরপ্রণালী 
এবং চিং-থিয়েন প্রথার গোড়াপত্তন । 

জায়গির-্দানপ্রণালী .বা করুদ রাজ্যের গোড়াপত্বন হয়েছিল 
পীতসম্রাটের রাজত্বকালে, তারপর শিয়া এবং শাং রাজত্বের সময়ে এই 
প্রথা একটু একটু করে বাড়তে বাড়তে চউ রাজত্বের সময় সম্পূর্ণরূপে 
বিকশিত হুয়ে ওঠে। দেশকে নয়টি চৌ বা বিভাগে ভাগ করা হয় 
প্রত্যেকটি চৌ আবার কতকগুলি পাং বা করদ রাজ্যে বিভক্ত ছিল। 
আয়তন অন্গুযায়ী করদ রাজ্যগুলি পাচ শ্রেণীর; প্রথম, “কুং” 
অথবা ডিউক-এর অধীন, আয়তন. ৫০* বর্গ লি; দ্বিতীয়, হউ অথবা 
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মাকু'ইসের অধীন, আয়তন ৪,* বর্গ লি। তৃতীয়, 'প্োস্জধবা আর্ল-এর 
অধীন, আয়তন ৩০* বর্গ লি) চতুর, তু অথবা ভাইকা্ট এর অধীন: 
আয়তন ২** বর্গনি। পঞ্চম) নান অধবা বেরন-এস অখানগাগা রও 
১৭* বর্গ লি। একসঙ্গে বলা হত চু-হউ অথব] জায়গির যৌবরাঙ্জা। 
সরকারের নিজ তত্বাবধানে যে জায়গাটুকু থাকত তাকে বলা হত হোয়াং- 
চি অথব। রাজার খাসরাজ্য। প্রতি বৎসর এই জায়গিরদারদের কেন্দ্রীয় 
(সরকারের কাছে বিস্তৃত বিবরণ পাঠাতে হত, এবং প্রতি তিন বছর 
বাদে যাজা পরিদর্শনের বাবস্থা ছিল। চৈনিক জায়গিরপ্রপালী মুলত 
গণতাস্ত্রিকই ছিল; বৈদেশিক জায়গিরপ্রণালীর সঙ্গে তার এইখানেই 
গ্রভেদ। 

চিং-থিয়েন হচ্ছে রাজোর ভৌম প্রণালী । সমস্ত জমিই জাতিগত 
এবং সকলের ভিতর সমান ভাবে জমি ভাগ করে দেওয়া হত। প্রতোক 
“লি'কে নয়ভাগে ভাগ করা হত, প্রতোক ভাগে থাকত ১০৭ মউ; এই 
৯০০ মউ এর ৮** ভাগ আটটি পরিবারকে বণ্টন করে দিয়ে বাকি ১০* 
মউ থাকত ভবিষ্ততের সঞ্চয় হিসেবে, এট! ছিল সার্বজননীন এবং 
সকলে মিলে পালা করে এ জমিটুকু চাষ করত। এই সার্বঙ্জনীন 
জমির উৎপর দ্রব্য খাজন! হিসেবে সরকারকে দেওয়া হত; জনসাধারণকে 
এই সার্বজনীন জমির প্রতি নিজেদের জমির চেয়েও বেশি মনোযোগ 
দিতে হত। 

জায়গিরপ্রথা বহুদিন পর্যন্ত বেশ ভালোভাবেই কাজ করছিল কিন্ত 
বিভিন্ন যশোলিপ্স, ভূ'ইয়ারা ক্রমে নিজেদের ভিতর মারামারি শুরু করে 
_দিল। চউ রাজত্বের শেষভাগে দেশে সাতটি করদ রাজা ছিল। তার 
মধ্যে "চিন ছিল সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী । চিন-এর রাজা “চেন? অনু 
করদ রাজ্যগুলি অধিকার করে চউ বংশের সর্বশেষ সমরাটকে সিংহাসনচাত 
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করে চিন বংশের প্রতি! করলেন। ভিনি জায়গিরগ্রধা তুলে গিয়ে 
চীনের ইতিহাসে এক নৃতন যুগের চা করজেন। সমগ্র জাতিকে 
একতাবদ্ধ করে তিনি দক্ষিণে আমাম এবং পূর্বে জাপান অধিকার করেন। 
তিনি তার বিশাল সামান্তাকে ৪৭টি চুন অথবা বিভাগে বিভক্ত করেন 
এবং আলেকজ্রাাঠের মতো যনে করেন যে তিনি সমগ্র পৃথিবী জম 
করেছেন। তিনি আশা করেছিলেন যে চিন-বংশ চিরস্থায়ী হবে, কিন্ত 
এইটিই চীনের ইতিহাসে সবচেয়ে স্বয়াছু রাজবংশ কারণ তীর উত্তরা 
ধিকারী স্বিতীয় সয়াট এশ-শী'কে অত্যাচারের জগ সিংহামনচাত করা 
হয়। তিনি সামরিক বাপারে বাড়া বেশি জড়িত থাকতেন এবং 
সংস্কতির দ্রিকটা একেবারে উপেক্ষা করতেন। তীর আদেশে গ্রন্থ বন 
গুড়িয়ে ফেলা হয় এবং গুণীলোকদের জীবন্ত মমাধি দেওয়া হয়) নুতরাং 
শাস্চিপ্রিয় জনসাধারণ এই অত্যাচারের বিকদ্ধে অগ্রদয় হল। বিজ্রোহ- 
কারীদের নেত| ছিলেন লিউ-পাং নামে একজন সাধারণ লোক; 
পরে লিউ-পাং রাজা হয়ে হান-কাও-ল না গ্রহণ করে হান বংশের 
হুহি করেন। চীনের ইতিহাসে এটি সর্বপ্রথম জনবিত্বোহ। 

হান-বংশ ৪৩ বছর রাজত্ব করে ২২৭ খরীস্টাষে শেধ হয়। এই বছর 
থেকে ১৯১১ খরন্টাঝে রাজতঙ্্ের পরিবর্ডে গধত্ স্থাপিত হও! পর্যন্ত 
অনেক রাজবংশ রাঙ্জত্ব করেছে) তার ভিতর শিল্প এবং চীনামাটির 
জথা ইতাদির জনয থাং এবং হং বংশের নাম অগংখ্যাত। 


দিতীয় অধ্যায় 
আধুনিক চীনের রারিক পরিবর্তন 
মাঞচ শাসনের শেষ এবং চিং বংশ 


যুগ নির্দেশে ইতিহাসকে ভাগ করা শত, কারণ এঁতিহাসিক ঘটনা- 
গুলির মূলে যে কারণ থাকে সেটা প্রায়ই ছুর অতীতে তলিয়ে যায়। 
সুতরাং আধুনিক চীন বা চীনের আধুনিক ইতিহামের আরম্ভ গণত্্ 
প্রতিষ্ঠার সময় থেকে। কিন্তু গণতন্ত্রে গুরুত্ব বুঝতে হলে এর আগেকার 
রা্রিক ও সামাঞ্জিক অবস্থা মবিশেষ জান! দরকার, যার ফলে এতবড়ো 
একটা জনবিদ্রোহ হয়ে গেল। বর্তমানকে ঠিকমতো জানতে হলে 
নিকট অতীতকে জানতে হয়। 

বিপ্লবের আগে দীর্ঘ রাজতালিকা সম্বলিত চিং বংশের রাজত 
 চলছিন। ১৬৪৪ গ্রস্টান্ধে মাঞচুরা চিং বংশ প্রতিষ্টা করে এবং মর্বমমেত 
দশটি রাজার রাজন ১৯১১ লাল প্যস্ত স্থায়ী হয়। চিং রাজাদের সময় 
চীনের অবশ্য অনেক উশ্ব্ধ হয়। চিং বংশের গ্রারস্তে আনাম, শাম, 
বর্ষ, ভুটান ও নেপাল চীনের অধীনস্থ করদ রাজ্য ছিল। কাং-শি-এর 
বাজদ্বকালে রিয়ার পিটার দি গ্রেট পিকিং-এ নঞ্জর পাঠিয়েছিলেন 
বরং চীনের সবে ভিনি মৌহীর্দ বজায় রেখেই চলতেন। ১৭৯৩ 
খন্টানে চিযেন-নুং-এর রাজদ্ধের লময়ে ব্রিটিশ প্রতিনিধি লর্ড ম্যাকা্টনি 
.. বিটেনরাছের শুভেচ্ছা বহন করে চীনে আসেন। মজার বিষয় এই যে 
টি তিনি সা চিয়েন-ুং এর কাছে নত হল। ব্িটেনরানতকে লিখিত 
চিফ নখ চিটি পড়ে চীনের তংকালীন ক্ষমতা এবং রতি | 
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“তোমার প্রতিনিধি তোমার চিটি এবং উপহার নিয়ে আমার কাছে উপস্থিত হয়েছে। 
তোমার রাজভক্তি দেখে আমি অত্ন্ত ্রীত হয়েছি, হদিও জামাধের পর্পয়ের দাআাজের 
ব্যবধান প্রচুর। আমি তাকে এবং তার ধোকজনদে ভালোভাবে অভার্থসা করবার 
হকুম দিয়েছি এবং ইতিষধোই আমার মাথে দেখা করযার অনুমতি ডাকে দেওয়! হয়েছে। 

ভোমার বাবদাবাশিজা তদারক করবার জন্ত কয়েকজন লোক পাঠাবার যে-প্রস্তাব 
করেছ তা অনুমোদন করা গেল না, কেনন| সেটা আমাদের স্বগাঁয় সামান্য আইন- 
বিরদ্ধা। 

আমার হ্বর্শীর দাতার চডুদদিক সমুদ্রবেষ্িত এবং আমার প্রধান কাজ হচ্ছে 
্রঙ্গপালন। দুপ্পাপা এবং মূল্যবান গ্রিশিদ আমার কাছে অপ্রয়োজনীয় ; তোমার 
প্রতিনিধি এখানে এসেই সেটা নিশ্চয় টের পেয়েছে । 

বন্ততপক্ষে আমার এই দর্গীয় সাআীজ্যে কোনো জরিনিসেরই অভাব নেই; সবই 
গুঢুর পরিমাণে এখানেই উৎপন্ন হয়। সুতরাং বহির্জগতের বর্ধরদের তৈপি কোনো 
জিনিনই আমনাদি করবার আমায় দরকার নেই। 

প্রার্থনা! করি, আহার প্রতি তোমার ভক্তি এবং আমুগতা অটল থাকৃক। হোমার 
রাজের নিরাপত্তা এবং শান্তি সগ্থন্ধে নিশ্চিন্ত থেকে1।” 

এই সময় চীন ক্ষমতা এবং এ্বর্ষের চরম অবস্থায় থাকলেও অধ:- 
পতনের লক্ষণ দেখ! যাচ্ছিল। চিং বংশ স্থাপনের আগে মাঞুরা উত্তর- 
পূর্ব চীনের এক অমভ্া জাতি ছিল। ক্ষমতা! পেয়েই গ্রতৃত্ব হারাবার 
ভয়ে একদিকে যেমন তারা দেশের মঙ্গল সাধন করতে লেগে গেল, 
অন্যদিকে আবার তেমনি নিজেদের প্রতৃত্বশকতি দৃঢ়তর করতে থাকল। 
কিন্তু এক শতাবীরও কিছু বেশি সময় রাজত্ব করবার পর ক্রমশ রাজারা 
চরিত্রহীন এবং রাজকর্মচারীরা অপৎ হয়ে পড়ল অস্থপযুক্ত কর্মচারীরা 
ঘুম নিতে আরন্ত করল। প্রধান মন্ত্রী হো-কুন্ই এই ব্যাপারের উদাহরণ । 
ছিনি তার কুড়ি বছরের কার্যকালের ভিতর ৮*১০৯,০০১০০১ তায়েল 
জমিয়েছিলেন। যেখানে সমগ্র সামাজ্যের খাজনা বাবদ জায় ছিল মাত্র 
৭০১০৩১৩ৎ তায়েল। নুতরাং উত্তর জীবনে তার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত 
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করে এবং তাকে ফালি দিয়ে সরকার ঠিকই করেছিল ।. কিন্তু ভার এই, 
ভয়াবহ পরিণাম দেখেও কর্মচারীদের ঘুম নেবার অভ্যেস কমল না। 
এর-উপর আবার দেশে কয়েকটা বিদ্রোহ দেখা দিল, যেমন “পো 
লিয়েন চিযাও” অথব। "শ্বেত লিলি সংসদ” পরিচালিত এবং .*খিয়েন লি 
চিয়াও" অথবা প্রগায় বিবেক সংসদ” লমধিত ধর্ষবিস্রোহ।- এছাড়াও 
ছিল 'কোয়েই চৌ?তে মিয়াওদের বিদ্রোহ, “সিন কিয়াং এ মুললমানদের 
বিদ্রোহ এবং দক্ষিণ-পূর্ব সমুদ্রতীরে জলদন্যুদ্দের উৎপাত । এর পর 
্ীন্ধর্মের ধবজ্জা উড়িয়ে এর “ছুং শিউ-চুয়ান' পরিচালিত তাই-পিং 
বিপ্লব। ছুং শিউ-চুয়ান কোয়াং টুং প্রদেশের হয়া জিলার বান] 
এবং প্রচণ্ড খ্রীন্টভক্ত ছিলেন । 'মুক্তি' এবং 'নাম্যে'র বার্তা ঘোষণা করে 
তিনি রাষ্্রিক এবং সামাজিক সংস্কারের চেষ্টায় লেগে গেলেন। তার 
কাজের প্রারস্ডে তিনি “সান্‌ দিয়েন ছুই” অর্থাৎ ত্রি-উদ্দেশ্তমূলক সম্প্রদায় 
প্রতিষ্ঠা করেন এবং প্রচার করেন যে জিহ্বোবা হচ্ছেন হ্র্গের। পিতা, 
যিশু ার বড়ো ভাই আর তিনি স্বং ঠার ছোটো ভাই। প্রথমটায় তিনি 
খুব সফল হয়েছিলেন এবং কয়েক বছরের ভিতরেই পনেঝোটি বিভাগ 
তার তাবে এদে গেল। তিনি “তাই পিং তিষেন কুয়ো" অথবা 
“মহাশাস্তিময় বর্গ রাজত্ব নামে এক নৃতন রাজবংশের স্থচনা, করেন 
এবং তার রাজধানী হয় নানকিং। কিন্তু এই বিপ্লব কার্থ হল) এটা 
সমগ্র চীনের সমাজ এবং সভ্য তার গোড়ায় এসে ঘা মেয়ে তাকে ভেঙে 
ফেলবার ভয় দ্বেখাল। এই ব্্থতার মূলে ছিল সাধারণের সহাগভূতির 
অভাব। পত্তনোনুখ চিং বংশের জাদু এতে আরো কয়েক দশক বেড়ে 
গেল। কাত, বালান 
ওই সময়ে বিদেশীরা ক্রমাগত চীনকে আক্রমণ করতে স্তর করে। 
১৮৪* সালে তাও-কোয়াং এর রাজত্বকালে ব্রিটেন্রনসঙ্গে অহিফেন 


২৪ ৰ আধুনিক চীন 


দ্ধ শুরু হয় এবং চীন ছেরে ঘায়। ফলে নানকিং সন্ধিস্ভ যার পাট 
বন্দর, কোয়াংচৌ, এম, কুচ, নিংপো এবং সাংহাই বিশেষ কতকগুলো, 
্থধিধা আর অধিকার সহ বাণিজোর জন্ত উন হল। হংকং ব্রিটেনকে 
দান করতে ছল এবং ক্ষতিপূরণ দিতে হুল অনেক । চীনের উপর 
যতগুলো অসমান এবং অন্তায় সর্ভ চাপিয়ে গ্েওয়া হয়েছে, এটিই 
তারমধ্যে সবপ্রথম। ১৮৬* সালে ই্ফরানী সম্মিলিত শক্তি পিকিং 
শহর বোমা বিধ্বন্ত করে এই অসহায় জাতির উপর তিয়েন-ংমিন্‌ ও 
পিকিংএর আরো ছুটি সর্ত চাপিয়ে দেয়। আরে! কিছু ক্ষতিপূরণ দিতে 
হয় এবং আরো কয়েকটি বন্দর উন্মুক্ত করে দিতে বাঁধ্য করা হয়। ১৮৯৫ 
সালে কোয়াং-গু এর রাজত্বকালে জাপান চীনকে পরাস্ত করে গ্রচুহ 
ক্ষতিপূরণ নেয়, ফরমোসা দখল করে এবং আরো কয়েকটি বন্দর 
বাণিজোর জন্য মুক্তসর্ত করে নেয়। চীনের করদ বাজ্য কোরিয়াকে 
নামে মাত্রই স্বাধীন করে দেওয়া হয়) আসলে কিন্তু এটি জাপানেরই 
অধীনে চলে আসে। ১৯০* সালে বক্সার বিজ্রোছের সময় ব্রিটেন, 
রুশিয়া, জাপান, জার্মানি ফ্রান্স, আমেরিকা, অগ্রিয়া এবং ইটালির 
সন্মিলিত শক্তির নিকট চীন শেষবারের মতো! পরাজিত হয়। চিং রাজত্ব 
এবার চরমতম ছুশার সম্মুখীন হল এবং এই লময়েই হল ১৯১১ 
সালের মহাবিপ্রবের স্থচনা । 


গণবিপ্লব ও গণতন্ত্র 


মহাবিপ্রবের কথা বলবার আগে এর নেতা ডাঃ সান্‌ ইয়াৎসেন. 
এর সম্থদ্ধে কিছু বলে নেওয়া দরকার । 

ডাঃ সান্‌ ১৮৬৬ সালে কোয়াং-টুং বিভাগের চুংশান্‌ জিলা জন্মগ্রহণ 
করেন। তীর বালক বয়সে তাই পিং? বিপ্লবের নেতা ছং শিউ-চুয়ান 
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 এররয় নে মধ হয়ে তিনি, ভাবতেন যে বড়ো হয ভিনিও ধরকদ 
হবেন বড়ো হয়ে মা, শাসনের অবনতি. এবং জাতীয় দুর্গতি দেখে . 
রী তিনি উত্তেজিত হয়ে পড়েন এবং এর বুধ চারকার্ধ জার করেন। 
গভর্মেন্ট এবং জনসাধারণ উভ্ধ পক্ষই তাকে ভয়ানক ধরনের বিপ্লবী 
নেতা বলে মনে করাতে লাগল। হংকং মেডিকেল কলেজ থেকে ডাক্তারি 
পাশ করে দৃশ্বত তিনি কোয়াংচৌ এবং ম্যাকাও-এ ডাক্তার হয়ে বসলেন, 
কিন্তু বিপ্লবী মত প্রচার করাই তীর প্রধান কাজ হুল। তিনি কয়েকটি 
রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের এবং অনেক ব্যক্তির সহানুভূতি অর্জন করলেন 
এবং ১৮৯৪ অবে বিপ্লবকেন্তর শিন্‌ চূং হুই প্রতিষ্ঠা করলেন। ১৮৯৫ 
অবে। জাপানের কাছে হেরে যাওয়াতে জনলাধারণের কাছে গভর্ণমেন্ট 
হেয় হয়ে পড়ল। এই স্থযোগে ভাঃ মান্‌.ক্যান্টন্এ করলেন প্রথম 
আঘাত। কিন্তু তার আয়োজনের কথ] জানাজানি হয়ে যাওয়াতে 
অকৃতকার্ধ হয়ে তাকে দেশ থেকে পালাতে হল। জাপান এবং. 
আমেরিকা হয়ে তিনি ইউরোপে গিয়ে আশ্রয় নিলেন, কিন্তু যেখানেই 
গেলেন সবক্্র গ্রধাসী চীনাদের কাছে তার উদ্দেখ্ব গ্রচার করে চললেন । 
চিং গভর্ণমেণ্টের কাছে ক্রমশ তিনি এক উৎপাতবিশেষ হয়ে ধ্রাড়ালেন, 
এবং ১৮৯৬ সালে লগ্নে চীনা দৌত্য বিভাগ তাকে ধরে লুকিয়ে রাখল। 
কিন্তু তার শিক্ষক মিঃ জেম্স্‌ ক্যান্ট লির চেষ্টা ও ইংরেজ গভর্মেণ্টে 
চাপে বাধ] হয়ে তাকে মুকি দিতে হুল। তার বন্ধুদের অহুরোধে 
“আমার সাম্প্রতিক গ্রেধারের কাহিনী" নামে তিনি একটি বই লিখলেন, 
এবং এর জনগ্রিঃতায় তিনি বিশ্ববিখাত হয়ে পড়লেন। 

ডাঃ সান্‌ প্রথমে শুধু মাধ শানন বিপর্যস্ত করে গণতন্ত্র স্থাপনের 
কথাই ভেবেছিলেন। কিন্তু তার ইয়োরোপ-নির্বামনের সময় তিনি 
গভীরভাবে দেশের সামাজিক অর্থনীতিক সমস্যা নিয়ে গবেষণা করে, 
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উপলব্ধি করলেন যে জাতীয় উদ্নতির এই সব অন্তরায় দূর না করলে 
বিপ্লব কখনও ফলপ্রন্থ হবে না। এই থেকে তার লক্ষ হল 'সান.ষিং 
চু ক্রি অর্থাৎ তিনটি জাতীয় উপাদান, অথবা জাতির উপ্নতির মূলগত 
তিনটি বিষয়; রাজ্যের সামাজিক, অর্থনীতিক এবং রাজনীতিক এক্য 
বা নিরপেক্ষত| রক্ষা । তার আত্মজীবনীতে তিনি লিখেছেন : 

"গ্রেপ্তারের থেকে উদ্ধারের পর আমি দুবছর ইয়োরোপে ছিলুম। 
ইয়োরোপের নানাবিধ প্রতিষ্ঠান এবং সব রকম আচার ব্যবহাবের 
অহুসন্ধান করে এবং উচ্চনীচ ভেদে নকলের সঙ্গে সামাঞ্জিক সংযোগের 
ভিতর দিয়ে আমি দেখতে পেয়েছি যে ও-দেশের লোকেরাও তাঁদের 
শক্তি সামর্থা বা লাধারণতঙ্থের আস্ফালন সত্বেও এমন কিছু সুথে স্বচ্ছন্দ 
নেই। সর্বত্রই আমি সমাজসাম্যবাদের জন্ত মারামারি হতে দেখেছি। 
আমি আমার দেশকে এরকম ভয়াবহ পরিণাম থেকে বীচাবার আকাঙ্ক্ষায় 
জাতীয়তাবাদ এবং সাঁধারণতস্ত্রের সাথে সাথে জাতীয় জীবনযাত্রার 
'আভাস দিতে চেষ্টা করেছি ।* 

ডাং সান. কৃত জাতীয় জীবনের তিনটি সুত্র (সান.মিং চু ঘি) হচ্ছে 
মিং ৎস্থ চু যি, অর্থাৎ জাতির স্বাধীনতা বা জাতীয়তার সুত্রঃ মিং চুয়ান 
চুয়ি, অর্থাৎ জাতির শাসনপ্রণালী বা সাধারণতন্ত্ের ত্র) মিং শেল 
চু য়ি, অর্থাৎ জাতির জীবনযাত্রা প্রণালী বা সমাজ সামাবাদের হৃজ। 

জাতির স্বাধীনতা! বা জাতীয়তার স্তর ব্গতে ্তাঃ সান বুঝতেন : 
জাতিগত একা । এর সিবিধ অর্থ; এর উদ্দেন্ঠ মূলত সমগ্র চীগের 
'অধিবাদী সর্বপ্রকার জাতির নাগরিক জীবনের এক।সাধন, বাহত 
্ পৃথিবীর বিভিন্ন ভাঁতির ভিতর আন্মর্জাতিফ সামাস্থাপন। 

জাতির শালনপ্রণালী বা সাধারণ তন্ত্রের নৃতর বগতে ছুটি জিনিস 
বোঝায়) রাজনীতিক বা রাষ্ট্িক অধিকার এবং কেন্জ্র থেকে সরকারী 
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শক্তির অপনারণ। প্রথমটি অন্ত চাই চারটি বিশেষ অধিকার (১) 
নির্বাচনের ক্ষমতা, (৭) প্রত্যাহারের ক্ষমতা, (৩) মতামত দানে 
ক্ষমতা এবং (৪) বিচারের দাবি । গভর্ণমেপ্টের শক্তির আবার পাচ 
রকম প্রকাশ (১) ব্যাবস্থাপক, (২) বিচারক, (উ) কার্ধকারক, (৪) 
অগ্পসন্ধান এবং (৫) নিয়ন্ত্রণ | 
জাতির জীবনযাত্রাপ্রপালী বা লমাজ-সাম্যবাদের স্থত্রকে উদার এবং 
ব্যাপক সমাজ-মামা-কামন! বলা যেতে পারে 7-" সমাজসাম্ের বিশ্তীর্দ 
এবং সমষ্টিগত রূপের প্রকাশ । এই সম্ব্ধে প্রথম বক্তৃতায় ডাঃ সান- 
এ'র ব্যাখ্যায় বলেছিলেন “ 'মিং-শেন' বলতে প্রধানত জাতির জীবিক- 
গ্রণালীই বোঝায়? এর আরেক অর্থে আমরা বুঝি সাধারণের জীবন, 
যার উপর সমাজ বা জাতির অস্তিত্ব নির্ভর করে। এই স্ুজ্রধরে আমি 
এমন একটি বৃহৎ সমস্যার সমাধান করতে চাই ঘা! প্রায় এক শতাষী 
ধরে ইয়োরোপকে ভীষণ ভাবে ভাবিয়ে তুলেছে। আমি সামাজিক 
সমস্যার কথাই বলছি, স্ৃতরাং সমস্ত ব্যাপারটা গড়াচ্ছে গিয়ে সমাজ 
সামা, অধিকার সাম্য বা বিরাট একটা একা সুজ্তে।” 
কিন্তু ঘে দমাজসামা বা সোস্ঠালিজম্‌ ডাঁঃ লান্‌ প্রচার করলেন 
সেটা হল কার্ল মাঝ্-এর সামাজিক দর্শন অথবা সোভিয়েট রাশিয়ার 
. লমাজসামা বা অধিকারসামোর প্রষ্বোগের থেকে আলাদা । তিনি 
বলতেন যে কাল” মার্স সমাজের রোগনির্ণয় করতে পারলেও এর শারীর- 
বিজ্ঞান সম্বন্ধে তিনি অজ্ঞ ছিলেন। সুতরাং তার গবেষণাতে ঝোগ 
ধরা পড়লেও প্রতিকারের কোনো কার্যকরী ইঙ্গিত নেই। কিন্তু এই 
মমাজনাম্যবাদ-হত্রে সে-অভাব ছিল না। এর জগ্ত ছুটি ছিনিন 
গ্রয়োজন। মৃলধন নিয়ন্ত্রণ এবং ভূমির অধিকারে গামা । প্রতোকটি 
লোককেই কাজ করতে হবে, চাষ করতে ছবে, কিন্তু কেউ জমির বা. . 


২৮ আধুনিক চীন 


অর্থের মালিক থাকবে না। দেশের প্রাকৃতিক সম্পন্বগুলি থাকবে: 
গভর্ণমেপ্টের হাতে, আর দেশের সংস্কার ইত্যাদি কাজও গভর্ণমেন্টই 
করবে যাতে সকলেই আনন্দে থাকতে পারে । ডাঃ মানের এই স্থত্রটি 
হচ্ছে সমাজতম্তরবার্দে্ চৈনিক সংগ্করণ । 

“লান্‌ মিং চুয়ি গ্রণয়ন শেষ করে তিনি তার প্রচারের জন্য 
ইয়োরোপ ছেড়ে জাপানে গেলেন। তিনি সমগ্র পৃথিবী ভ্রমণ করে 
প্রবাসী চীনাদ্ধের উদৃবুদ্ধ করেন এবং বৈদেশিক জাতিদের সহান্গতৃতি 
পাবার চেষ্টা করেন। ১৯০৫ সালে তিনি আবার ইয়োরোপে তার 
বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠানের গোড়াপত্তন করেন, প্রথমে জ্রসেলস্‌, পরে 
ক্রমান্বয়ে বালিন, প্যারিস এবং টোকিয়োতে। দলটির নাম হল 
“চুংকুয়ো কে মিং তৃং মেং হুইঠ অথবা “চীনা বিপ্লবী সন্মেলন। এর 
সদস্যের! দেশের সর্বত্র বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থেকে কাজ করতেন এবং যদিও 
সব ব্যাপারেই তার কুতকার্ধ হতেন না, তাদের এই অকুতকার্ধতা তাদের 

ংকল্পুকে দৃঢ়তর এবং চালগুলিকে কৃট ও হুশিয়ারি করে তুলেছিল । 
সর্বশেষ এবং সবচেয়ে বড়ো ক্ষতি হয় ক্যানউনে-_- ১৯১১ সালের 
২৯ মার্চ তারিখে, যার ফলে ৭২ জন বীর যুবকের গ্রাণনাশ হয়। 
ব্যান্টনের কাছে একজায়গায় তাদের কবর 'গীতপুষ্প সমাধি নামে 
পরিচিত এবং আজকাল চীনাদের কাছে সেটা তীর্থস্থান । কিন্তু এই 
বছরই ১০ অক্টোবর ভারিথে ছ-পেই প্রদেশের উ-চাং শহরে অকল্মাৎ 
মহাবিপ্লবের বহ্ছি জলে উঠল। এক মাসের মধো দশটি প্রদেশে 
বিজোহের পতাঁকা উড়ানো হল। ডাঃ সান, কিন্তু তখনও বিদেশে 
সকলের আগ্রহে তিনি সে-সময় দেশে ফিরে এসে সাং হাই-এ গাদেশিক র্ 
প্রতিনিধিদের একটি সভা আহ্বান করলেন।, সেখানে স্থির হুম লে. 
নানকিং-এ সাময়িকভাবে একটি গেট খাড়া কনা হবে, এবং ছাঃ ও 





আধুনিক চীনের রাষিক পরিবর্তন ২৯ 
সান. হবেন চীন গণতন্ত্রের অস্থায়ী অধিনায়ক । ১৯১২ সালের পয়লা 
জাহু়ারি নান্কিং-এ গতগর্মেট্টের ধধোচিত টার হয়ে গেল 
তৎক্ষণাৎ চান্্র পঞ্জিকা তৈরি হল এবং ১৯১২ মালই হল বিপ্লুব যুগের 
প্রথম বছুর। সেনানায়ক হোয়াং-শিং, ডা; উ তিং-াং এবং ডাঁঃ ৎদাই 
যুমান-পেই প্রমুখ ব্যক্কিদের নিয়ে এক সংসদ গঠিত হল। তারপর সব 
প্রদেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে পার্লাঘেন্টের পত্রন করা হল। ১১ মার্চ 
অধিনায়ক ৫৬ দফার একটি অস্থায়ী শামনবিধি পেশ করলেন। এর 
তিনটি বিশেষ ঘোষণা ছিল: চীনদেশ হচ্ছে দেশবাসীদের ভ্বার! গঠিত 
গণতন্ত্র বা রিপারিক । রাজশক্তির অধিকার সর্বদাধারণো ব্যাপ্ত; এবং 
জাতি, শ্রেণী বা বর্ণ নিবিশেষে সকলের সমান অধিকার | 

নান্কিং-এ অস্থায়ী গভর্ণমেনট স্থাপনের আগে নিয়মতান্ত্রিক প্রণালীর 
আশ্রয়ে মাঞ্চুরাঞজ একবার শেষ চেষ্টা করেছিলেন। বিতাড়িত সেনাপতি 
ঝুআন শি-কাই কে দেশরক্ষা এবং নৃতন গভর্ণমেন্ট গঠনের জন্য আহ্বান 
করা হল। মুআঁন এসে একাধারে প্রধান মন্ত্রী এবং প্রধান দেনাপতি 
হয়ে দক্ষিণের গণতান্ত্রিক আন্দোলন-দমনে কৃতসংকল্প হলেন। ঘুমান 
ছিলেন ঘশোলিগ্ম, এবং বিশ্বাসঘাতক। তিনি একদিকে যেমন অসহায় 
রা এই রবস্থার অন্ত তয় দেখিয়ে সিংহাসন ত্যাগ করতে বললেন 
বাটনারক 'লান্‌ ইয়্াৎ-সেনকে প্রতারণা করে বললেন যে 

ভিন হের ই সাঙ্ছাঘা করবেন_ যদি নায়কের পদটি তাঁকে 
হারার সাঃ জান এই অন্থরোধে সম্মত হলেন। 
বালের হ২ কিক শিশু রাজা শিয়েন তুং অথবা পু-সথি 
ডঃ ২ সরকধৃন দয়াজীবী হয়ে পড়ল) আর 

খরছিন লকাবে (২৫ ফেব্রুয়ারি) ডাঃ সান, পদত্যাগ করে মুআনকে 
রাটনাবকের দে, বরণ করলেন। ডা: মানের একমাত্র ব্য ছি 
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মাঞ্চদের বিতাড়িত করে গণতন্ত্র বস্থাপন-- নিজস্ব কোনো যশোলিপ্লা 

বা শতিম্পৃহা তার ছিল না। তার অধিনায়কপদের উদুবোধনী ব়ৃতায় 

তিনি বলেছিলেন, “সাআাজ্যবাদ ধ্বংল হলেই আমি প্ত্যাগ করব” 

তিনি তীর কথা রেখেছিলেন। কিন্তু সাম্রাজাবাদ বিনষ্ট হবার সাথে 
সাথে চীনের ইতিহাসের আর একটি নূতন অধ্যায় শুরু হল। 


গণতন্ত্র স্থাপনের পর রাজ্যে বিশৃঙ্খলা 

যে কোনো বড়ো আন্দোলন সফল করতে গেলে উদ্চোক্তাদের 
 সেজন্ত উপযুক্ত মূল্য দিতে হয়) ভবিতবাকে ফাকি দেওয়া চলে না। 
সাফল্যের আগে বাঁ পরে যখনই হোক মূল্য এজপ্ত দিতে হবেই | চীনের 
বিপ্লব প্রায় বিনা বাধাতেই সফল হুতে চলেছিল ; রাজতন্ত্র থেকে গণতন্ত্রে 
পরিবর্তন প্রায় বিনা রক্তপাতেই হল। বোধ হয় এখানেই বিপ্লবের 
এমন কিছু ছুর্বলতা! ছিল যার জন্য চীনকে এর পর হতে যথেষ্ট ক্ষতিপূরণ 
দিতে হয়েছে। 

ডাঃ সানের তৈরি কাধক্রম অনুযায়ী রাষ্ট্রিক সংস্কারের তিনটি 
সোপান নিদিষ্ট ছিল। ভার প্রথমভাগে শাসন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার 
ব্যাপারটা বিনাযুদ্ধে হওয়া সম্ভব নয়। গভর্শমেন্ট স্থাপনের পর দ্বিতীয় 
সোপান রাষ্রপরিচালনা বা রাষ্্রব্যবস্থার শ্্ুবর্তনের শুরু । এই 
সময়টাতে গভর্ণমেন্ট দেশের লোকের রাষ্টক ক্ষমতার প্রতিনিধি হিসেবে 
" ক্কাঞ্জ করবে, যাকে বল! যেতে পারে রাষ্িক অভিভাবকতা। তৃতীয় 
অধ্যায়টা হবে নিয়মতাদ্্রিক, যখন দেশবাসীদের গভর্ণমেপ্টের কাজ পরীক্ষা 
করবার অধিকার জন্মাবে এবং তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়েই- 
তৈরি হবে গভর্ণমেন্ট। 
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এই তিনটি সোপান পার না হয়ে এলে কোনো গণভঙ্্েই প্রতিঠা, 
অসন্ভব। আর স্ভব হলেও তার ভিতর রাজতন্ত্রের আভাম থেকেই ষাবে। 
দর্াগাবশত চীনের এই বিপ্লব বাইরে থেকে যতটা সফল এবং সুষ্ঠু মনে. 
হয়েছিল আসলে ভার ভিত্তি ততটা মৃঢ় হয়নি। এই কারণে আবার | 
শুরু হল গোলমাল। এই উপলক্ষে ডাঃ সান সার টিন বি্বের 
ইতিহাস এ লিখেছেন : 
শর্ট তার মুখের বিঃ হে রানের তিনটার বাজ সামরিক অবকার, 
রাহিক গকিভাবকতা এবং নিয়মতাঙ্িক গভর্ণমেন্ট স্থাপন, এইগুলিয় সময় মংক্ষেপন: 
ঘটেছিল । কলে দেশে হে দুর্ঘটনাগুলি ঘটল তার জ্ত দায়ী জনকযেক হিধবী নেতার 
অদুয্বশিত1।” | 
মুআনের যাস্ত্রিকতা এবং একগুয়েমিতে নানকিং এর বদলে পিকিং 
হল রামজধানী। অনস্থামীরূপে অধিনায়কের পদ পেয়ে তিনি আড়র 
সহকারেই নিয়মতান্ত্রিক গভর্ণমেপ্ট স্থাপনের নিদর্শন স্বরূপ পার্লামেন্ট 
আহ্বান করলেন। কিন্তু শীগ্তই তার প্রতৃত্ব লিগার প্রতিবন্ধক স্বরূপ 
আইনবামুনগুলির সংশোধনে তিনি তার শক্তি গ্রয়োগ করতে লাগলেন। 
তিনি বিপ্লবের কোনো কোনো নেভার উপর এত বেশি বৈরভাব পোষণ 
করতেন যে তার ভকুমে এদের অনেককেই হত্যা করা হয়। এটাস্পষ্টতর 
হয়ে উঠতে লাগল যে ঘুআন গণতন্ত্রের সমর্থক নন, এই সুযোগে তিনি: 
তার নিজের উন্নতি করে নিতে চান। নবজাত গণতন্ত্রের এই বিপদ 
দেখে ডাঃ সান্‌ 'চুং হোয়া কে মিংতাংঃ অথবা 'চীনের বিশ্ীধীদল' নাম, 
দিয়ে একটি নৃতন দল গড়ে ফুআনকে সতর্ক হতে বললেন। মুজান তার 
প্রতৃত্বস্বপ্রে এত বিভোর ছিলেন যে ভাবলেন এবার যা! খুশি তাই করা 
সম্ভব । দুঃসাহস তাঁর চরমে পৌছল যখন ১৯১৫ সালের নভেম্বর মাসে 
তিনি গণতন্ত্রের উচ্ছেদ ঘোষণা করে নিজে রাজা হয়ে আবার রাজতন্ত্র 
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প্রতিষ্ঠা করতে অগ্রসর হলেন, এবং ১৯১৬ সালের পয়ল! জানুয়ারি তার 
প্রকাশ্ব অভিষেকের দিন স্থিব করলেন। এই ঘোষণার সাথে সাথে 
'সেনানায়ক ৎসাই-ঙ্গো এবং লি লিএ-চুন এর নেতৃত্বে দক্ষিণ পশ্চিম প্রদ্দেশ- 
গুলিতে বিদ্রোহের আগুন জলে উঠল | কিন্তু আকম্মিক মৃতা এসে 
খুআনকে লাঞ্ছনার হাত থেকে বাচিয়ে দিল? তার রাজকীয় স্বপ্ন আর 
বাস্তবে রূপ পরিগ্রহ করতে পেল ন|। | 

ুআনের মৃত্যুর পর ডাঃ সান বিক্ষিপ্ত শক্িগুলিকে একত্রিত করে 
গণতস্ত্রে”*একটা কার্ধকরী খসড়া তৈরি করতে চেষ্টা করলেন, কিন্ত 
জনসাধারণ এত ভীত হয়ে পড়েছিল যে তিনি এ বিষয়ে পুরোপুরি সফল 
হঙ্গেন না। মুআনের প্রেতাত্মা যেন অনেকের উপর প্রভাৰ বিস্তার 
করে রেখেছিল এবং মাঞচদের পুনপ্রতিষ্ঠার জ্বন্ত ফেলব চেষ্টা চলতে 
লাগল তার অধিকাংশই হাস্তকর। এই সব চেষ্টা সফল না হলেও 
কতকগুলি যুদ্ধামোদী সম্প্রদায় সি হল এবং দেশের প্রায় সর্বত্র, বিশেষ 
করে উত্তর অঞ্চলে ব্যাঙের ছাতার মতো বন্ধ যুদ্ধপ্রি্র সর্দার গজিয়ে 
'উঠল। দেশকে এরা তূলেও ভালোবামত না, নিজেদের স্বার্থের জন্ত এর 
যা খুশি তাই করত) ফলে অবিরাম বাধা দিয়ে দিয়ে দেশের অবস্থা এরা 
একেবারে সঙিন করে তৃলল। দক্ষিণ অঞ্চলের প্রদেশগুলি দল করে 
অনেক বছর পিকিং গভর্ণমেণ্টকে বাধ! দিয়েছিল। অন্তযুদ্ধে দেশট। 
তরে গেল আর সে সময় মনে হল যেন চিরদিনের জন্ত চীনের ভবিস্তং 
উ্তির আশা লুপ হল। 

আভ্যন্তরীণ গোলমালের সহযোগে সাধারণত যে কোনো দেশকেই 
বিদেশীর। এসে আক্রমণ করে। জুরোপীয় যুদ্ধ এবং মুন শী-কাই এর 
বিশ্বাসঘাতকতার ম্যোগ নিযে জাপান চীনকে আক্রমণ করে জার্ধানির 
ইজারাপ্রাপ্ত গ্রদেশ কাও-চৌ প্রপালী দখল করল এবং ফাও-চি রেলপথ 
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কেড়ে নিল। চীনও ঘে দশ্মিলিত জাতিদের হয়েই যুদ্ধ করছে এট! 
তাদের কিছুতেই বোঝানো গেল না। তার! মুআন শী-কাই এর 
'গভর্নমেন্টকে গ্লোপনে একুশটি সর্তযুক্ত এক চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করতে 
বাধা করল, যেগুলো পুরোপুরি মেনে নিলে চীনকে বরাবর জাপানের 
'্বাসরাজয হছ্ধে থাকতে হয়। মুআন সম্রাট হবার স্বপ্ন দেখছিলেন । তিনি 
এই জাভীয় লাঞনাপত্রে স্বাক্ষর দেওয়াই স্থির করে ভাবলেন জাপান 
তার কথাট। নিশ্চয়ই পরে বিবেচনা করে দেখবে | চীনের অবনতির 
ভূড়ান্ত হল ১৯১৫ সালের ৯ মে তারিখে, যখন তিনি চুক্তিপঞ্জ স্বাক্ষর করে 
স্বদেশের শ্বাধীনত! বিক্রয় করে দিলেন। এই ব্যাপারে সমগ্র দেশ 
স্বণায় বিস্ময়ে হতবাক হযে গেল) আর অন্থান্ত দেশেবও চোখ খুলল। 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র চীনের প্রতি জাপানের এই রাজনৈতিক আচরণের 
প্রতিবাদ করল। চীনের লোকেরা আজও এ দিনটিকে চর্ম 
আত্মাবনমণের দিন বলে বিবেচনা করে, বদিও জাপানের দাবিগুলে! 
'কোনোদিনই ফলপ্র্থ হ্য়নি। 

জাপানের উদ্দীহরণে পশ্চিমের লোভী জাতিরাও চীনে এসে স্কৃবিধা 
করে নিতে চাইল এবং এই অরাজকতার কুযোগে বিভিন্ন তৃঁইয়াদের 
সাহাষাদান করে পরম্পরের ভিতর যুদ্ধ করবার জন্ত উত্তেজিত করতে 
বাগল। এই সমজজ যুক্তরাষ্ট্রের গ্রেসিডেষ্ট হাডিং চৈনিক সমস্থার 
মীমাংসার আন্ত ১৯২১ লালের ১ জুলাই যথাক্রমে বেলজিয়াম, ফ্রান্স, 
ইটালি, পতুগাল, গেট ব্রিটেন, জাপান, হল্যাও, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র 
এবং চীন, এই নয়টি জাতির প্রতিনিধিদের নিয়ে ওয়াশিংটন-এ এক 
'শান্তিদভ। ( প্যাসিফিক কনফাঝে ) আহ্বান করলেন এই সত 
এক সমাধানে এসে পৌছল এবং চীন সম্পর্কে এই ন্ব-শক্তি এক চুক্তিপত্র 
স্বাক্ষর করল। এই চুক্তির উদ্লেধযোগয সর্তগুলি হচ্ছে :স্চীনের 
৩ 
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প্রতৃত্ব, হ্বাধীনততা এবং রাষট্রক ও শাসনগত অধণ্ততাকে স্বীকার করা 
চীনকে তার স্থায়ী ও কার্করী গভর্নমেপ্ট স্থাপনের পূণ এবং অধফাঁধ 
স্থৃবিধা দান? চীনরাষ্ট্রের ভিতর সব জাতিকে বাবসাবাণিজোর সমান 
স্থবিধাদানের ব্যাপারে ক্ষমতার ব্যবহার। চুক্তিপত্রটি চীনের 
উপকারকল্পে প্রস্তুত হলেও প্রকৃতপক্ষে চীনে অন্তান্ত জাতির বাণিজাগত 
সুযোগস্থবিধাই ছিল এর প্রধান লক্ষা। উপরন্ত চীনের যতো এক 
গৌরব্মপ্ডিত জাতির আত্মনম্মানেও এই সত্তগুলি আঘাত করেছিল। 
কিন্তু এছাড়া আর কোনে! উপায়ই তখন ছিল ন1। 

চীনের লোকেরা এবার বুঝতে পারল যে ঘুদ্ধপ্রিয় সর্দারদের উচ্ছে 
না করলে শান্তি নেই, ভুঁইয়াদের শক্তি নিমূ'ল না করা পর্বস্ত গণতন্্ব 
গ্রতিষ্ঠার কোনে! আশা নেই এবং একটি কেন্দ্রীয় গভন-মেন্ট ছাড়া বিদেশী 
শক্তিকে বাধা দেওয়াও সম্ভব নয়। চীন গণতন্ত্রের জনক ডাঃ সান্‌ 
ইয়াৎ-সেন আবার নেতৃত্ব গ্রহণ করে দেশবাসীদের স্বিতীয় মহাবিপ্রবে র. 
পথে পরিচালিত করলেন। 


চীনের রাজনীতিতে নবযুগের আরম্ত 


ভাঃ সান তীর রাজনীতিক জীবনের স্চনায় ১৮৯৪ সালে হনলুলুতে 
. শিন চুং হই নামে প্রথম যে বিপ্লবী দল গড়েছিলেন। ১৯০৪ সালে তাঁর, 
আয়তন বাড়িয়ে নাম রাখা হল 'চুংকুষ্ো ফে মিং তু, অর্থাৎ চীনা 
বিপ্লবী সম্মেলন । ইয়োর়োপের বিভিন্ন স্থানে এর কেন্দ্র স্থাপন নিয়ে বহু 
বাঁধাঙ্থবাদের পর অবশেষে টোকিয়োতে হল এর প্রধান কেন্ছ্। এই 
ঘলটিব জন্যই চীনে মাধ রাজত্বের উচ্ছেদ এবং গণক্স্থাপন সম্ভব ছয়ে 
ছিল। মুখাঁনের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে ১৯১৪ সালে "চুং ছোয়া কে মিং 
তাং নাম দিয়ে টোকিয়োঁতে ডাঃ সান আরেকটি বিপ্রবীল গড়ে চীনকে 
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রুখানের উচ্চাকাজ্জার কবল থেকে বীচান। ঝুআনের মৃত্যুর পর 
উত্তরাঞ্চলের যুদ্ধামোদী লোভী সর্দারের নিজেদের ভিতর মারামারি 
আরস্ভ করে দেশে অশান্তির আগুন জালিয়ে তুলল। এদের কবল 
থেকে চিরকালের মতো দেশকে বাঁচাঁবার জন্য এবং বৈপ্লবিক শ্তি- 
গুলিকে একতাবদ্ধ করবার জন্ত ডাঃ সান নৃতন করে আরেকটি বিপ্লবীদল 
গড়ে ভার নাম দিলেন “চুংকুয়ো মিং তাং অথবা চীনের জাতীয় দল। 
বৃদ্,। চৰরিত্রহীন, কর্তবাজ্ঞানহীন সেনাপতিদের হাতে সমর বিভাগের 
ভার না দিয়ে তিনি সঘ্িবেচ্নার বান করেছিলেন) শীঘ্রই 
গণতন্ত্রের সমর বিভাগে যুবকদের শিক্ষার জগত সেনানায়ক চিয়াং 
কাই-শেক এর অধিনায়কত্বে হোয়াং-পু সমর বিদ্যালয় নামে একটি 
সামরিক শিক্ষাকেন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হল। এই প্রতিষ্ঠানটিই সমন্ত 
আয়োজনকে সফল করে তুলবার মূল ছিল । 

কুয়ো মিং তাং (চুংকুয়ো মিং তাং এর ব্যবহারিক অপত্রংশ) নবকলেবর 
গ্রহণের পর তার কেন্ত্র ক্যানটনে অপসারিত করা হল। এখানে 
জাতীয়তাবাদী, সাম্যবাদী, বিপ্লববাদী সবরকম লোককে একত্রিত 
কবে অবিচ্ছেত্ব আদর্শের বন্ধনে বেধে সকলকে নিয়ে একটিমাত্র দলের 
অস্তিত্ব ঘোষণার চেষ্টা করা হয়। ১৯২৩ সালে এই দলের একটি সপ্পর্ণ 
নিযমতালিক! প্রপ্তত হয়ে গেল এবং ডাঃ মানের অধিনায়কত্ধে ক্যানটনে 
সামরিক গতর্নমেন্টের প্রতিষ্ঠা হল | ভাঃ সানকে চবম নিয়ন্ত্রণ মতা! 
দিয়ে অন্থান্ত নেতার! রইলেন তারই আদেশাধীন। ইতিমধ্যে 
উত্তরাঞ্চলে অভিযানের জন্য গরচণ্ড রকমের আয়োজন হতে লাগল। এই 
লময়ে একটা খুঁব অনুকূল ঘটনা ঘটে। একদা স্রীষ্টান-সেনাপতি নামে 
পরিচিত যোত্বপতি উ পেই-্ক এর জধীনস্থ পেনানায়ক ফেং ফূশিয়াং 
অস্তযু'্ধ অবসানের অন্ত তার গ্রতু উ-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তুয়ান 


৩৬ আধুনিক চীন 


: চিন্ছুয়েই নামে. এক নেতাকে উত্তরাঞ্চলের অধিনায়ক করতে চেষ্টা 
করলেন এবং এই সব ব্যাপার সম্বন্ধে আলোচনা! করবার বর ডাঃ সানকে 
পিকিং-এ আমন্রণ করলেন। উত্তরবাসীফের অন্গুতখট দেখে ডাঃ সান 
বাজি হলেন এবং জাপান হয়ে পিকিংএ গেজেন।. হাবার জাগে তিনি 
একটি ঘোষণাপজ দাখিল করলেন যাতে নিরনিধিত. তিনটি 
অতিগ্রয়োজনীয় বিষয়ের উদ্নেখ ছিল; প্রথম, সমগ্ত অসমান চুক্তিকে 
অস্বীকার করা) দ্বিতীয় যোস্পতিদের উচ্ছে এবং দেখের সামরিক 
শক্তিকে পুরোপুরি দেশবাসীদের হাতে নিয়ে আদা; তৃতীয়, 'সান মিন 
চু অনুযায়ী দেশের সংস্কার ও পুনর্গঠন। জাপানে সকলের অস্থরোধে 
তিনি বৃহৎ এসিয়ার পরিকল্পনা সম্বন্ধে একটি ব্ৃতা দেন; এই বক্তৃতা 
নিয়ে তখন বছ জল্পনা কল্পনার উৎসমূখ উদঘাটিত হম্ব। কিন্তু চীনের 
চরম হূর্তাগয যে ডাঃ সান তার অতুল পরিশ্রম এবং কষ্টভোগের ফলে 
১৯২৫ সালের ১২ মার্চ তারিখে অকম্মাৎ মারা যান। তার আকম্মিক 
্বত্যু জাতীয় গলকে যেন পন্ধু করে ফেলল এবং দেশে আবার বহু বাধা- 
বিশ্ন গণ্ডগোলের হৃষ্টি হল। 

ভাঃ সান-এর অস্ভিম ইচ্ছা অনুযায়ী তার মৃত্যুর পর কুয়োমিংতাং 
ক্যান্টনে জাতীয় গভন“মেণ্ট প্রতিষ্ঠা করল, আর ওয়াং চিং-ওয়েই 
হলেন রাষ্ট্রপতি । ১৯২৬ সালের জানুয়ারি মাসে নিখিল চীন কংগ্রেস 
অধিবেশন হুয়। এবং সেখানে চিয়াং কাই-শেক উত্তর গভনমেন্টের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধবাজায় জাতীয় সৈন্তঘলের প্রধান সেনাধাক্ষ নির্বাচিত হন। 
ভ্ুলাই মাসে ক্যানটন থেকে অভিযান শুরু হয় এবং কয়েক মাসের মধোই 
ফ্িআং-তু নদীর দক্ষিণস্থ সমগ্র প্রদেশ চিয়াং-এর হাতে এলে যায়। 
১৯২৭ সালে রাজধানী নানকিং-এ স্থানাতস্তবিত করা হয়? সেই থেকে 
নানকিংই চীনের রাজধানী রয়েছে। ১৯২৮ লালের মধ্যেই সমগ্র 


আধুনিক টনের রাষধিক পরিবর্তন. ত৭ 


দেশ জাতীর গভধমেন্টের ভাবে এসে গেল। চীনের ইতিহাসে জাতীয় 
সামরিক অতিধানেয় সাফলের মতে কোনো ঘটনা আর ঘটেনি। 
যোস্কপতিদের উচ্ছেযের লাখে সাথেই ডাঃ সানরুত গণ সংগঠনের 
প্রাথমিক অধায় শেষ ছল, এবং ৬র পরে দ্বিতীয় অধ্যায় অর্থাৎ রাষ্ি 
অতিভাবকতা! বা রাষ্ট্র পরিচালনের আরঞ ছল । | 

এই য়ে চীনের সফলতার প্রতিকূল ছিল ছুটি জিনিল। প্রথমত 
চীনে রাজ্যাধলের জন্য জাপানের হীন প্রচেষ্টা, তীয় মৌ তীয় 
আন্তর্জাতিক দলের গ্রচার কার্য । . 

ঘধনই চীনে অন্তবিরোধ দেখা দিয়েছে ভখনই তার উপর টনক 
আক্রমণ শুরু হয়েছে। জাতীয় সামরিক অভিযানের জয়লাভে দৃশ্ঠত 
চীনে পরিপূর্ণ একা স্থাপিত হল। ফলে জাপানীদের সকল চেষ্টা বার্থ 
হয় দেখে অবিলম্বে তার! শানটুং গ্রদেশ আক্রমণ করে রাজধানী খপিনান 
দখল করে সামরিক অভিষানকে বাধ! দিতে চেষ্টা করল, কিন্তু কৃতকার্য 
হল না। ১৯৩১ মালে ইয়াংঘপি বন্ার সুযোগ নিয়ে জাপান আবার 
পৃবঞচলের প্রদেশজয় আক্রমণ করে জেহোল দখল কর এবং 'মাঞ্ুকুয়ো? 
নামক অপৃবরাজ্যটি স্থাপন করল, (যাকে বলা যায় জাপানী নিধারিত- 
দায়িত্ব-গ্রতিষ্ঠান ) এই সব ব্যাপারে জাপান অবশ্ত চীনের একটা বিশেষ 
উপকার এই করেছিল যে সমস্ত দেশ জাতীয়তায় প্রণোদিত হয়ে 
বিদেশীদের প্রতিয়োধে সংহত হয়ে উঠেছিল । 

কম্যুনিষ্টদের ইচ্ছাটা! ছিল আবার অন্ত ধরনের | কুয়োমিংতাং-এর 
সাথে কম্যুনিষ্ট দলের বিরোধকে কোনো গ্রকারেই সমর্থন করা যায় না। 
কমুনিষ্টদের অধিকাংশই ছিল হুচতুর এবং সাহমী যুবক। প্রথমে ভারা 
্বচ্ছায় ডাঃ সানের কুয়োমিংতাং এর নিয়মাবলী মেনে নিল কিন্ত 
পরে বোঝা গেল এটা তাদের একটা পাকা চাল । তারা কুয়োমিংতাং-এর 





৩৮ , আধুনিক চীন, 


উদ্দস্তকে নিজেদের স্বার্থের অঙ্গুকূলে খাটাতে লাগল এবং অবশেষে 
অবশ্বভাবী বিরোধ আরগ হয়ে গেল। ১৯২৭ লালে দলপতিরা বাধ্য 
হয়ে-এদের্বকুয়োমিংতাং থেকে বহিষ্কভ করে দিলেন । ফলে তার! চীনা 
ক্ানিষ্ট দলের গোড়াপতন করে প্রন্তান্তে জাতীয়তাবাদী দলের সাথে 
দ্ধ শুরু করে দিল; এবং কিয়াংশি প্রদেশে চীনা সোভিয়েট গভন মেন্ট 
প্রতিষ্ঠা করে কর্পনাগ্রবণ শ্রেণীদম্ঘ চালাতে লাগল যার একমাত্র রক্ষ্য 
হল বিভিন্ন মতাবলম্বীদের সংহার সাধন । অবিলম্বে কুয়োমিংতাং সৈদ্ত 
কিয়াংসি সোভিয়েট গভনমে্টকে আক্রমণ করে তাদের সম্পূর্ণরূপে 
পরাজিত করল। কিন্তু জাতীয় গভনমেপ্ট কম্মনিষ্টদের উপর কোনো! 
খারাপ ব্যবহার করেনি) তাদের ভিতর অনেকেই নিজেদের তুল বুঝে 
কুয়ো মিং তাং-এ এসে যোগ দিয়েছে । 

এমব অস্ত্বিধা সত্বেও উত্তরের সামরিক অভিযান সফল হয়েছে। 
জাতীয় গভন-মেণ্ট আজ সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সমগ্র চীন তারই অধীন। 
মনে হয়, কম্যুনিষ্টদের বিরোধিতা আর জাপানীদের আক্রমণ দি না 
ঘটত তবে চীনের ভবিষ্যৎ উজ্জ্রলতর হত। 


অধুনাতন সরকারের রাজ্যশাদন-প্রণালী 


আগেই বলা হয়েছে যে উত্তরাধলে সামরিক অভিযানের শুরুতেই 
জাতীয় গতন'মেন্ট নানকিং-এ স্কথানাস্তরিত হয় তারপর জারে! কিছু 
সংস্কার কার্ধের পর আরম্ভ হল রা্রিক অভিভাবকত! ও রাষ্ট্রপরিচালনের 
আয়োজন | ১৯৩১ সালে মে মাসে নানকিং-এ একটি জাতীয় প্রতি নিধি 
সভা আহত হর । সেখানে এই অভিভাবকীয় গতনমেপ্টের অস্থায়ী 
নিয়মাবলীর পত্তন করা ছল। ডাঃ সান্-এব জাতিসংগঠনের হৃ্গুলিই 
ছিল এইমবের ভিত্বি। এই মভাতে জাতীয় গভনমেন্টের কার্ধকরী 


আধুনিক চীনের রাধিক পরিবর্তন ৩৯ 


নিয়মাবঙীরও সংশোধন করা হুল, যাতে অস্থায়ী ঝ্বাস্গ্রগ্রণানীর সঙ্গে 
এর এক থাকে । এই সংশোধিত নিয়ম অনুলরণ।(করে- বি ডালনারু 
ভার কেন্ত্রীয় এবং বিভিন্ন প্রাদেশিক গভন মে্টের উপর দেওয়া হর্ন, 
কেব্ুস্থ গভন ঘেন্টের প্রধানকে বলা ছবে রাষ্ট্রনায়ক বা চেয়ারম্যান, এবং 
এই পদে বয়োবৃদ্ধ এবং পুণাত্বা ব্যকিই মনোনীত হওয়া বাঞলীয়। 
রাজ্যের পরিচালক হয়েও আমলে তাঁর কোনো রা্রিক দবাহিত্ব নেই। 
জাতীয় গভনমেন্টের পাচট মন্ত্রীর বিভাগ আছে, তাদের বলা হয় 
স্কুমান। এই পাঁচটি মুআন যথাক্রমে : (১) কার্ধকারক (006006176) 
সবুঘাদ, (২) ব্যবস্থাপক (116৫1819616) মুআন, (৩) বিচার ( 00010181) 
স্কুঘান, (৪) পরীক্ষক বা পরিদর্শক ( 00801786100 ) মুআন, এবং 
(৫) নিয়ন্ত্রণ (0086:01) মুমান। প্রত্যেক মুআনের একজন অধিনায়ক 
ৰা প্রেসিডেন্ট, একজন সহকারী অধিনায়ক বা ভাইস্‌ প্রেদিডেন্ট, এবং 
জনকয়েক মন্ত্রী আছে। কার্ধকাৰক মুআনে মন্ত্রীনংখা! বেশি এবং 
'অন্ু চারিটি স্বআান থেকে এর ক্ষমতাও অধিক। এই বিভাগকে পাশ্াত্বা 
দেশগুলির মন্ত্রীমভ! বা ক্যাবিনেটের সাথে তুলনা কর! যেতে পারে, 
যদিও এদের কার্ষগত বিভেদ গ্রটুর। এই পাচটি স্বতন্ত্র ঘুমান ডাঃ সান্‌ 
কৃত পঞ্চশক্তি গভনমেন্টের অধীনে একত্রীভূত। এরা স্বতন্ত্রভাবে 
কুয়ো মিং তাংএর উপর নির্ভরশীল। মুআনগুলি বাদেও বিশেষ-বিশেষ 
কাজের জন্ত কতকগুলি হ্বনিয়্্রিত বিভাগ আছে? যেমন জাতীয় পুনগঠন 
সমিতি, জাতী সামরিক সংদদ, জাতীয় অর্থনীতিক নং এবং চীন 
প্রতিষ্ঠান বা একাডেনিয়া দিনিক1। স্থানীয় বা লোক্যাল গভন মেন্টগুলি 
হচ্ছে গ্রাগেশিক ও জিলা গভনমেণ্ট, বিশেষ শক্তিসম্পন্ন মিউনি- 
সিপ্যালিটি এবং সাধারণ নাগরিক সভা প্রার্দেশিক এবং বিশিষ্ট নাগরিক 
বা মিউনিলিপ্যাল সভাগুলি নরামরি কার্ধকারক মুঘানের অধীন, কিন্ত 


৪০ আধুনিক চীন 


সাধারণ নাগরিক সমিতি বা! মিউনিলিপ্যাল বোর্ড এবং জিল1 গভন-মেপ্ট- 
গুলি প্রাদেশিক শাদনমণ্ডলের নিয়ন্ত্রণাধীন । প্রত্যেক প্রার্দেশিক শামন- 
মণ্তলে একজন চেয়ারম্যান এবং জনকয়েক কর্মচারী বা অফিসার আছে। 
প্রাদেশিক গভনমেণ্টের কারধবিভাগে আছে কার্ধাধাক্ষের লেরেস্া অথবা 
সেক্রেটারিয়েট, সামাজিক ব্যবস্থা বিভাগ, রাজস্ব বিভাগ, শিক্ষা সংসদ, 
পুনর্গঠন নমিতি এবং শাস্তিসংবক্ষণ সভা । প্রত্যেকটি বিশেধ মিউনি- 
সিপালিটি এবং সাধারণ মিউনিসিপ্যাজিটিতে আছে একজন মেয়র এবং 
তার অধীনে কয়েকজন পরিচালক । জেলা গভনমেণ্টের নিয়ন্ত্রণভার 
মাজিস্টেটের উপর | 

জাতীয় গভন'মেন্টের চেয়ারম্যান এবং মুআন-পঞ্চকের প্রেসিডেন্ট 
ও ভাইম্প্রেসিডেণ্ট নির্বাচন করা হয় কুয়োমিংতাং-এর কেন্ত্রীয় কার্ধ- 
কারক পরিষদ থেকে। বর্তমানে চেয়ারম্যান হচ্ছেন লিন্শেন্১ 
কার্ধকারক যুআনের প্রেসিভেন্ট জেনারেলিসিমো চিয়াং কাই-সেক* 7. 
ব্যবস্থাপক যুমানে লান্‌ ফে (ডাঃ সান ইয়াৎ-সেনের প্রথম স্ত্রীর সন্তান )7, 
বিচার মুআনে চু চেং) পরীক্ষক বা পরিদর্শক মুআনে তাই চি-তাও এবং 
নিয়ন্ত্রণ মুআনে যু যু-জেন। কার্ধকারক মুমানের পরামর্শ অনুযায়ী জাতীয়, 
গভন'মেপ্ট থেকে মন্ত্রী এবং অন্তান্য কর্মচারীদের নিযুক্ত কর! হয়। 

জাতীয় গভলমেণ্ট যে কুয়োমিংতাং দলের দ্বার! গ্রভাবান্বিত একথা, 
শ্বীকার করা হয়েছে । কুফ়োহিংতাং দলে ধর্মযাজিকদের প্রোধান্ত |. 
দলের কেনে হচ্ছে কেন্দ্রীয় বাবস্থাপক সভা এবং দ্বার অধীনে বিবিধ 

১. ১৯৪৬ সালে লিন্শেনের মৃতুার পর চিয়াং কাই-শেক চীন জাতীর গভন মেষ্টের, 
চেয়ারম্যান নির্ধাচিত হয়েছেন তিনি কার্ধকারক মুনের প্রেসিডেন্ট এবং প্রধান, 
সেনাধাক্ষও আছেন এ সঙ্গেই |. 


২, ১৯৪৪ লালের নভেখর মাসে চ্মাং কাই-শেকের স্থানে ডাঃ এ, এচ, কু 
ফার্ককারক যুজজানের প্রেসিডেন্ট পদ গ্রহণ কছ়েন। 


আধুনিক চীনের রাষ্ত্রিক পরিবর্তন ৪৯ 


প্রাদেশিক প্রতি্ঠান। প্রাদেশিক প্রতিষ্ঠানগুলির নিচে হচ্ছে বিভিন্ক 
জেলা সংগঠন) তার পরে স্থানীয় সংসাসমূহ। যেগুলি আবার বু 
শাখা গ্রশাখায় বিভক্ত । এই দলের গঠদপ্রণালীর লাথে ভারতীয় কংগ্রেম : 
দলের গঠনপ্রণালীর একা দেখ! যায়। প্রবাসী চৈনিকদের সাথে 
সহযোগিতা রাখবার জস্ঠ এই দলের একটি বিশেষ শাখা আছে। 

যে-কোনো দলের চরম ক্ষমতা প্রকাশ পায় সভাতে। সাধারণ সভ্য 
এবং শাসন ও পরিদর্শনের বিশেষ সভাগণ এই সভাতেই নির্বাচিত হন ।, 
কেন্ত্রীয় কার্ধকারক পরিষদ কুয়োমিংতাং দলের চরম নিয়্ত্রণকর্তা এবং 
কেন্দ্রীয় পরিদর্শন পরিষদ চরম পরিশোধনকারী। এই কেন্দ্রীয় কার্ধকারক 
পরিষদ থেকে কার্ধনির্বাহের জন্য কার্ধকরী মংসদ নিয়োগ করা হয়। 
বিশুদ্ধ রাজনীতিক ব্যাপারগুলি দেখবার জন্ত একটি কেন্দ্রীয় রাজনীতিক 
মমিতি আছে । কার্ধকরী সংসদের ( 96870176 00107016696র ), 
চেয়ারম্যান হচ্ছেন মার্শাল চিয়াং কাই-শেক, কার্ধত যিনি এধন সমগ্র 
চীনের সামরিক বা বেদামবিক কর্তা ।ঃ 

অধুনাতন রাষ্্রীতিক নিয়মগুলি ডাঃ সানের ইচ্ছানথায়ী নিয়ন্ত্রিত) 
যেমন, দেশের আধিপতা, স্বাধীনতা, এবং বাষ্ত্রিক অথগ্ুতা স্থাপন, বিদেশী 
প্রভৃত্ব বা আক্রমণের প্রতিরোধ এবং মাঞু রাঁজমরকার কৃত অন্তায় ও 
অসম মন্ধিসর্তগুলির উচ্ছেদ। সম্প্রতি এইসব সভ্ঁ রহিত এবং 
পণ্য শুদ্ধ স্বায়ত্বাধীন হয়েছে। 


১. কেন্্রীয় রা্িক সংসদ্ধের ছেপীরম্যান ছিলেন ওয়াং চিংটউরেই। ইনি ছিলেন, 
খাতিমান কহি? ডাঃ দানের জীবিতকালে যেসব প্রয়োজনীর রাজনীতিক বিবৃতি, 
হেরিয়েছে ভার প্রা নবই এই অধোগা লেখকের ভৃতিত্ব। ওয়াং ছিলেন ডাঃ সাঁদের' 
বিখস্ত এবং যোগা প্রতিনিধি। কিন্তু জাগানীরা চীন আক্রমণ করবার গর রাকনীতিক- 
বিরোধ বশত ইনি শত্রুর সহযোগিতা করেন, জীগান অধিকৃত চীনে উচ্চপদস্থ বাড়ি, 
ছিদেবে তিনি কাটাচ্ছিলেন) সম্প্রতি ১৯৪৪ সালের নভেম্বর মায়ে তিনি মারা গেছেদ। 


_ ভৃতীয় অধ্যায় 
চীনের অর্থনীতিক বিকাশ 
কৃষি 


সভ্যতার আদিমতম যুগ থেকেই চীনকে কষিগ্রধান দেশরূপে দেখা 
যায়। জঈশহাজার বছরেরও আগে সম্রাট শেন মুং চীনাদের ভূমিকর্ষণ 
শিথিয়েছিলেন। প্রায় ৪,৬* বছর আগে পীতসত্াট রেশম-উৎপাগন 
শিল্প গড়ে তোলেন। 

পুরাকালে কৃষিই দেশবাসীদের একমাত্র উপজীবিকা ছিল। 
এটা একরকম আইনের মতোই ছিল যে পুষ চাষ করবে আর নারী 
বয়নের কাজ করবে। চীনে একটি প্রবাদ আছে: “দি একটিমাত্র 
লোকও চাষ না করে তবে ফেউ ন| কেউ ক্ষুধায় কষ্ট পাবে। যদি 
একটিগাত্র নারীও কাপড় না বোনে তবে কেউ না কেউ শীতে কষ্ট 
পাবে।* এছাড়া আর সবরকম কাজকেই অগ্রধান বরে গণ্য করা 
হত। এমনকি শী তাই ফ্কু অথবা রাজকর্মচারীরাও অবসর গ্রহণের 
পর চাষের কাজে লেগে যেতেন। গ্রাচীন চীনাদাহিত্য থেকে 
এবিষয়ে বছ মুন্দর নুন্দর় কবিতা সংগ্রহ করা যায় এবং বোবা যায় 
জমির কান্জকে তারা কত উচু আসন দিত। মহ্ামুনি মেনশিযুম লিখে 
গেছেন "বসস্তকালে রাজা চাষের কাজ পরিদর্পন করে ঘাটতি 
শশ্যের বীজ দান করতেন) শরৎকালে ধান্োৎপাদন পরিদর্শন করে তিনি 
ঘাটতি শস্বের মুল্য দিতেন” দেশপ্রেমিক 'কুয়ান ৎঙ্' বলেছেন “কৃষি 
জাতীয় সম্পদের প্রধান কেন্তর, এইজন্য বিগত যুগের রাজ্জারা কৃষকদের 
শ্রদ্ধা করতেন।" তিনি এমনকি বিদ্যাগ্রলারেরও রিরোধী ছিলেন, 


চীনের অর্থনীতিক বিকাশ ৃ ৪৩ 


পাছে পণ্ডিত হয়ে গেলে লোকে ভূমিকর্ষণে বিমুখ হয় এবং পরমুখাপে 
হয়ে গড়ে। | 

রাজতন্ত্রের আমলে প্রতি বসন্তে হলকর্ষণ উত্মব হত; রাজা নিছ্ধে 
প্রজাদের সামনে হলচালনা! করতেন। এই উৎসব পেইপিং-এর 
ককষিষন্দিরে অনুষ্ঠিত হত, যাকে চীনে 'শিয়েন সং তান বলা হয়। 
ইন্গানীং চীনে খুব বেশি পরিবর্তন হয়েছে এবং কৃষিশিল্পের অবনতি 
দেখা যাচ্ছে। অবশ্য এখনও কৃষিই জাতীয় অর্থনীতির প্রধান অবলম্বন 
এবং বারো আনি লোকই কৃষিব্যবসায়ী। 

ভূষ্বামিত্ব কৃষির প্রধান সমন্া। বর্ধর যুগে ভূমি ছিল সকলের; 
এমনকি নামাজিক ব্যবস্থার প্রারস্তে যখন লোকে চাষের কাজেই মন 
দিল তখনও জমি কারে! একলার সম্পত্তি ছিলনা! “চউ সং এ আমরা 
পাই (বুক অফ পোয়েটি/র অংশবিশেষ ) : | 


গাম আর বাঁজ দিয়েছেন ভগবান 
আয় আমরা সকলে তা! ছড়িয়ে দিই 
সমগ্র জমিতে। 


এ থেকে স্পষ্টই বোবা যায় যে জমি ছিল সর্বসাধারণের । ক্রমে 
এই দূলগুরি এক প্রচণ্ড জাতিতে গড়ে উঠল, ভূমি অধিকারের নতুন 
ধারা প্রবতিত হুল, কিন্তু জমি তখনও জাতীয় সম্পদই রইল। 'বুক অফ 
পোয়েটি থেকে আবার কিছুটা উদ্ৃত করা যাক্‌ ; 

মমণ্র পৃথিবীটাই হল রাজার জমি 
আর হত লোক মব সেই রাজার প্রজা । 

এধানে বাজ বলতে কোনে ব্কিবিশেষকে বোঝায় না; এহচ্ছে 
ঝাজশি, রাজতন্ত্র বা এক করায় জাতি। স্থৃতরাং বোবা! ধাচ্ছে ছ্বমি 
জাতীয় সম্পদ বলেই পরিগণিত ছত। সরকার থেকে প্রজাদের জমি 
ভাগ করে দিয়ে তাদের থেকে কিছু কর নেওয়া হত) জমি ভোগ 


৪3 আধুনিক চীন 


করত প্রজ্ারাই। এই জমিপ্রথাই "চিয়েন তিয়েন' পদ্ধতিতে গ্রবর্তিত 
হয়েছিল, নে কথা প্রথম অধ্যায়ে বলা হয়েছে। কিন্তু রাজাই যখন 
জাতির প্রতিনিধি তখন রাজা এবং জাতির প্রকৃত অর্থ বা সংজ্ঞা কী এই 
নিয়ে গোলমাল শুরু হল। ক্রমে রাঁজা মনে করতে লাগলেন যে জমি তার 
নিজের, আর সেই ক্ষমতায় তার প্রিয় গ্রতিনিধিদের ভিতর জমি ভাগ 
করে দিতে লাগলেন; তার! আবার তাদের ভাগ-বণ্টন করে দিল 
আতীয় পরিজনদের। এইভাবে সাধারণের সম্পত্তি হয়ে দাড়াল রাজার 
খামতালুক | ক্রমে ক্রমে জমি নিয়ে বাবসা শুরু হয়ে গেল, বীতিমতে। 
কেনাবেচা চলতে লাগল । চীনে জমির স্বত্বের কতকগুলো বিশেষত্ব 
আছে। প্রথমত যদিও কারে! কারে! নিজন্ব জমি আছে, কিছুটা] জমি 
কিন্তু তবুও সাধারণের দখলে । ছ্িতীয়ত, যদিও জমির ক্রয়ুবিক্রয় চলে,, 
তা কখনোই কয়েকটি ব্যক্তির ভিত্তর সীমাবদ্ধ নয়। অর্থাৎ এখানে 
জমিদারী প্রথা নেই । এই নিয়ে অনুসন্ধান করে দেখা গেছে যে ৫৪ 
থেকে ১০* মাও জমি যাদ্দের আছে সংখ্যায় তারা মোটে শতকর1 নয় 
জন) আর মাত্র শতকরা € জনের ১** মাও এরও বেশি জমি; 
অধিকাংশ লোকেরই মাত্র দশ-বিশ মাও জমি । আঁর একেবারে জনি 
নেই এমন লোকের সংখ্যা যৎ্সামান্য । ম্তরাং ঘন্তান্ত দেশের মতো! 
ভূমিসমস্যা চীনে নেই। সম্প্রতি জাতীয় গভনমমেণ্ট ডাঃ সানেক, 
পরিকল্পিত ভূমিপন্ধতি অনুযায়ী চীনে প্রকৃত সাম্যবাদী ভূমাধিকার 
্রবর্তনের চেষ্টা করছে। ্ 

চীন আয়তনে বিশাল এবং গ্রা্কৃতিক সম্পদ তার প্রচুর; বরাবরই 
ক্ষিগ্রধান দেশ বলে কৃষিজ সম্পদই চীনের জাতীয় সম্পদের গোড়ার' 
ছিনিস। ধান, গম, বালি, নীবার, সয়াবিন প্রভৃতি অনেক রকম শসা এবং 
তরিতরকারি শন, পাট) চা, আথ ইত্যাদি হচ্ছে চীনের প্রধান উৎপাদন । 


চীনের অর্থনীতিক বিকাশ 8৫ 


পপ্ডও চীনে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। সঠিক সংখ্য। এযাবত 
নির্ধারিত না হলেও সকলেই জানেন যে গৃহপালিত পশ্তই চীনের জাতীয় 
অর্থনীতির অন্ততম প্রধান উপাদান । বনজ্তক্গলগুলো পশমি পশুতে ততি, : 
তাদের থেকে প্রচুর পশম গংগৃহীত হয় আর পাশ্চাত্য দেশগুলিতে রপ্তানি 
হয়। তিনটি প্রধান বনবিভাগ আছে : পূর্ব প্রদেশত্রয়, ফুকিয়েল 
প্রদেশ এবং হোনান গ্রদেশ। এর ভিতর পূর্ব প্রদেশগুলির জঙ্গলই 
'আফতনে সবচেম়ে বড়ো আর এদের উৎপাদনও সবচেয়ে বেশি। 
ফুকিয়েনের জঙ্গলে কপূর গাছ প্রচুর আছে, বাণিজ্য ব্যাপারে যার প্রভৃত 
সুল্যা। চীনে লমুদ্র এবং নদনদী থেকে মাছ পাওয়া যায় প্রচুর পরিমাণে। 
সামুদ্রিক যৎদ্য শিকারের কেন্্রটি ২৮৩,৫** সামুক্রিক বর্গমাইল) এবং 
'এর বাংনরিক আয়ের পরিমাণ গ্রায় ১৫৩,৪৭২১৮* ডলার । 

খনিজ সম্পদের জন্তও চীন পরমুখাপেক্ষী নয়; শিল্প ও বাণিজ্যের 
প্রয়োজন মতো প্রায় সমস্ত প্রধান প্রধান খনিজগুলিই পাওয়া ঘায়। এর 
ভেতর নাম করা যেতে পারে, কয়লা, লোহা, তামা, মাংগানিজ, টাংস্টেন, 
এান.টিমনি, সোনা, রুপা, পেহ্োলিয়ম এবং পারদ। ম্বনামধন্ত ভৃতত্ববিদ্‌ 
ভন্লিউ, এইচ, উয়োং এর গবেষণ| অন্থযায়ী চীনে নাকি কয়লা! আছে 
২৫০১৯০০০০৯১০** টন, অর্থাৎ যে অনুপাতে কমলা এখন তোলা হচ্ছে 
এভাবে আরো! ১৯১*** বছর তোল! চলবে । ধাতব লোহা আছে ১, 
১৩২৮০১,৫৭* টন, কিন্তু প্রায় মবটাই মাঞুবিয়ার়। এবং যদি পরিপাষে 
উজ্ত প্রদেশটি বেদখলই থেকে যায় তবে চীনের নিজস্ব জৌহ্সম্পঙ্ 
একেবারেই থাকবে না বললেও হয়। টাংস্টেনের মতো দূর্লভ ধাতও 
অধিকাংশই চীনে পাওয়া যায়। ১৯৩৩ সালে সমগ্র পৃথিবীর টাংস্টেন 
উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১৪১০** টন, তার ভিতর অন্তত ৬১০,* 
উনই পাওয়া! গেছে চীন থেকে । এ্যান্টিমনি উৎপাদনেও চীন পৃথিবীর 





নেতৃসথানীয়। হছি খনিজ সম্পদ ট্িকমতো উৎপাদন করতে পারা ঘাড় 
তবে চীন পৃথিবীর ধনী দেশগুলির ভিতর অগ্ঠতম হয়ে দাড়াবে । 

.. হদিও চীন ক্ষিগ্রধান, তবু রেশম এবং পো্সিলেন ( হি 
শি বহকাল থেকে এদেশ অগ্রগণা হয়ে আসছে 1 রোমীয় সান্রাজ্যের 
আমলেই যুরোপ চীনের রেশম শিল্পের সাথে পরিচিত হয, খ্রীটপূর্ব ২০০ 
সাল থেকে বহু শভাবী ধরে চীন থেকে মুরোপে রেশম রপ্তানি হয়েছিল | 
সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ ্রীন্টীয় শতাবে ঝুরোপের ফাশান-্রগতে চীনা 
সিল্কের প্রাধান্ঠ ছিল সবচেয়ে বেশি । পোসিলেন শিল্পের জন্তও চীন 
চিরম্বরণীয় হয়ে থাকবে । মিং রাঁজদের সময়ে (১৩৬৮-১৬৪৪ অব) 
এই শিল্পের চরমতম উন্নতিসাধন হয়েছিল । "এই লময়ে মুরোপের 
সঙ্গে সামুদ্রিক বাঁণিজোর যোগ হয় এবং পোর্সিলেনের মতো! ভারি এবং 
ভঙ্গুর সামগ্রীর রধানিও সম্ভব হয়।” 


আত্মপোষণ ক্ষমতা ও রক্ষণশীলতা 


গোড়াথেকেই চীন অর্থনীতিক ব্যাপারে আত্মনির্ভরশীল । নিছক 
অলস গব তরেই সমাট চিয়েন লুং রাজপ্রতিনিধি ম্যাকার্টনিকে বলেননি 
যে এই এপ্বরিক লাযাঞ্যে সব জিনিসই এত প্রচুর এবং প্রতৃত পরিমাণে 
জাছে যে তার জন্ত বৈদেশিক ববরিদের কাছে হাত পাততে হবে না। 
তিনি জানতেন যে 'বৈদেশিক ববরেরা' তার কাছে সাহাধা চাইবেই, 
বিশেষত চা। পোপি'লেন, ও রেশমি ভ্রব্য উৎপাদনে? এবং সেই কারণে 
মাকাও বন্দর এই-সব ব্রবয রগানির জন্য গুলে দেওয়া হল। কিন্তু 
চীনে বিদেশী কোনো জিনিস বহি করবার প্রয়োজন গ্রায় 
ছিলই না। 

শু যে সংগ্র চীনই আত্মনির্ভরশীল ছিল তা নয় তার প্রতিটি 


প্রবেশ প্রয়ো ্নাহুয়প রধযাদি উৎপন্ন ফরত। উদাহরণ রপে 
( জামার নিজ গ্রদেশ ) ছনানের কখাই ধরা যাক; তার উৎপর্ন ব্য 
গুয়োজন হিটিয়েও রপ্তানির জন্য বাড়তি খাকে। নুতরাং যৃদবপরিয 
নেতৃযর্গ ( ঢা810:38 ) যখন অন্ত প্রদেশ দখল করতে চাইত তার 
উদ্দেশ্ত ছিল, এই সব দেশের ফলন হাতে পাওয়া, যাতে বেশ কটা 
বাড়তি আয় হাতে থাকে। 

এমন কি গ্রামগ্ুলিও আঁক স্বাধীনতা ভোগ করে। গ্রামের খাস্ক, 
গ্রামেই জন্মায়, কাপড় প্রয়োজনমতো! গ্রামেই তাঁতীরা বোনে আর 
অন্যান্ত ছোটোধাটো। দরকারি জিনিলও তারা নিজেরাই তৈরি করে 
নেয়। চীনের দাধারণ গ্রামবাসীর কাছে কলের তৈরি অলংকার 
ইত্যাদির কোনো মৃল্যই নেই। গ্রামে প্রায়ই মেলা বসে আর 
সকলেই সেখানে জমায়েত হয়, আনঞ্জ করে, দরকারি জিনিসপত্র কেনে। 

মেনশিষুস সে-যুগের গ্রাম্াজীবনের বর্ণনায় বলেছেন, পগ্রামবাপীরা 
কদাচিৎ গ্রাম ছেড়ে বাইরে গিয়ে বাস করেছে, গ্রামের বাইরে গেলেও 
নিজখ জেলার বাইবে কখনোই যাবার দরকার হয়নি। একই জমিতে, 
ষায়া ভাগে চাষ করত তারা সবসময়েই পরস্পরের পোষকতা৷ করেছে 
এবং একের বিপদে অন্তে সাহাঘা জার রোগে শুশ্রযা করেছে। এই 
ভাবে পরম্পরকে ভালোবেে তারা একতাবন্ধ হয়ে ধাকতে 
শিখেছিল।” 

লাও-ৎসে তার সুন্দর ভাষায় গ্রাম্যজীবনের কথা বলে গেছেন; 
"্থাস্থ ভ্রবাগুলি মধুর, জাম! কাপড় সুন্দর বাড়িগুলি নিরাপদ এবং 
জীবন আননপূর্ণ। এ-গ্রাম থেকে ও-গ্রাম দেখা যায়, কুকুরের চীৎকার 
আর মোরগের ডাক এ"গ্রামে ও-গ্রামে প্রতিধ্বনিত হয়, তবু গ্রাম ছেড়ে, 
কেউ গ্রামাস্তরে যাবার কথা কখনও ভাবে না।৮ 


ধন খাতির, এখনো এমন লোক ছনেক আছে ধারা | 
বাড়ি ছেড়ে গীচ মাইল দূরেও যাবার কথা ভাবে না। যাবার তাদের 
বরকারই গড়ে না; এক-একটি গ্রাম যেন ছোটোধাটো জগৎ । 

(আমি আর একটু বাড়িয়ে এমন বধাও বলব যে) প্রত্যেকটি 
পরিবারও স্বয়ং সম্পূর্ণভাবে থাকতে চেষ্টা করত। পুককধ চাষের কাজ 
করত, নারী ঘরের কান্জ করে অবদর সময়ে বুনত, সেলাই করত। শুকর, 
মোরগ আর গোক প্রত্যেক পরিবারের বিশেষ সম্পত্তি ছিল। পুকুরে আর 
নদীতে মাছ ছিল গ্রচুব। হাতে যখন অন্ত কোনো কাজ থাকত না 
তখন তার৷ কুটিরশিল্পের দিকে মন গিত। জীবনের গতি সহঙ্জ ও নির্ধল 
ছিল। 

অর্থনীতিক স্বাধীনতা ম্বভাবতই নেশ্যাসীদের করে তুলেছিল 
রক্ষণশীল । কিন্তু জীবনের উদ্দেশ্য সব সময়েই ছিল যছৎ। 
কনফুশিমুসের উপদেশ তারা! কখনও ভোলেনি £ 

পপ্রকৃতিদত্ত জিনিসগুলি সব সময়ে সম্পূর্ণভাবে কাজে লাগাতে হবে, 
শুধু নিজের জন্তে নয়, সর্বসাধারণের উপকারের জন্তে। দেহ মনকে 
অবর্দা কাজে লাগাতে হবে, স্বার্থসদ্ধির জন্তে নয়, সামাজিক মঙ্গলে 
আ্ন্তে।” 

লক্ষা হচ্ছে মনের নির্মলতা আর সন্তোষ, উদ্যমশীল এবং পরিমিত 
জজীবন। চীনের আদর্শের সাথে ভারতের আদর্শের বিশেষ এক্য রয়েছে। 
'আআমার মনে হয় এই এক্য শুধুই বাহ্যিক নয়। 


চীনের অর্থনীতিক বিকাশ ৪৯. 


পশ্চিমের সহিত বাণিজ্য 

চীনের থে বর্ণনা দেওয়া হল তা আধুনিক নয়) বিদেশী বাণিজ্য, 
প্বিশেষ কবে পশ্চিমের সাথে বাণিজ্য আরঘ্ত হবার সাথে সাথে এর 
পরিবর্তন হয়েছে । চীনের অর্থনীতিক জীবনের এই পরিবর্তন বুঝতে 
স্থলে তার আন্তজ্ণতিক বাণিজ্যের ইতিহান একটু জানা দরকার । 

অহিফেন যুদ্ধ শেষ হবার পরেই প্রকৃতপক্ষে বৈদেশিক বাণিজ্যের 
চন । মানুষের সাথে মানুষের সম্বদ্ষের আর সত্যতার এ এক বেদনাময় 
'্অধ্যায়। অহিফেন-যুদ্ধ চীনের কলঙ্ক নিঃসন্দেহ, কিন্তু পশ্চিমের পক্ষেও 
এটা কম লজ্জার কথা নম়। সংক্ষেপে ঘটনাটা নিচে বলা ধাক। 

পতৃগীজ বণিকের! লবপ্রথম চীনে আফিং আমদানি করে। তার 
'পরিমাণ ছিল খুব সামান্য কেবলমাত্র ওষৃধের জন্যই তার ব্যবহার । 
:১৭২৯ খ্রীষ্টাবে এক রাজাজ্ঞা অনুযায়ী আফিং-এর বাৎসরিক আমদানির 
পরিমাণ ২৯** পেটিকায় নিধ্রিত ছিল। ১৭৭৩ অবে ইস্ট ইওিয়া 
কোম্পানি আফিং ব্যবসায়ের এক বিশেষ সনন্দ সংগ্রহ করে বাংলা, বিহার 
ও উড়িস্তায় জাত আফিং প্রভূত পরিমাণে চীনের দক্ষিণস্থ প্রেদেশ 
ক্যানটনে রপ্তানি করতে লাগল । এবং তাদের কৃতিত্বে ১৭৮৯ সালে 
এই রপ্তানির পরিমাণ ফ্লাড়াল গিয়ে ৪৯৫৪ পেটিকায় । চীনের সমস্ত 
বাক্ষার প্লাবিত করে চলল আফিং-এর বাবসা । তার পর ক্রমশ এর 
পরিমাণ বাড়তে বাড়তে ১৮৩৫ থেকে ১৮৩৯ অন্ধের ভিতর; এই সংখ্যা 
জ্লাড়াল ৩০,*** পেটিকাঘ়। চীনাদের রক্ত-জল-করা অর্থের প্রায় 
১১০৯,০*৩তায়েল এমনি করে প্রতি বছর শুধু এই বিশ্রী জিনিসের অন্ত 
বিদেশে চলে যেতে লাগল। কিন্তু এবু থেকেও খারাপ হল সগগ্র 
ভীনের বাসিন্দাদের স্বাস্থ্য এবং নৈতিক চরিত্রের উপর এর ভয়াবহ 
কুফল । এযাবড ধৃত রকম পাপ আর কষ্ট চীনারা ভোগ করেছে তার 
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ভিতর লবচেয়ে হীন আর নিষ্ঠুর হল এই আকফ্িংএর মার; সমাজ আর; 
সভ্যতার ভিত নেড়ে দিল এই মর্মন্তণ অভ্যাস। 

গভনমেপ্টের কিন্তু সজাগ দি ছিল এদিকে, এবং অনেকবার এটা বন্ধ 
করবার চেষ্টাও হয়েছিল, কিন্তু কোনো ফল হয়নি । ১৮৩৮ সালে এই 
কাজের জন্ত লিনসে হন্ছু নামে একজন স্থাক্ষ কর্মচারী নিযুক্ত করা, 
হল। লিন প্রাণপণ চেষ্টা করে বিদেশী বণিক আর জাহাজের কত দের 
এই মাদক ভ্রবোর আমদানি বন্ধ করবার চুক্তি করিয়ে নিলেন। তাদের 
সঙ্জে এই বন্দোবস্ত হল যে যাবতীয় জাহাজ আর নৌকো চীনা কতৃপক্ষ, 
তত্বতল্লানী করে দেখবেন আর যদি কোনো আফিং পাওয়া যায় তবে' 
সেই পোতধান বাজেয়াপ্ত করে আইন ভরঙ্গকারীদের ফাসি দেওয়া হবে। 
এর পরে ক্যা্টনে' ব্রিটিশ বণিকদের থেকে ২০। ২৯১ বাক্স আফিং 
সংগ্রহ করে সর্বসাধারণের সমক্ষে ত| পুড়িয়ে ফেলা হল। এইটি হল 
অহিফেন যুদ্ধের প্রধান কারণ, এবং ১৮৪০ অবে আরম্ভ হয়ে ভিন বছর, 
পর্যন্ত এই যুন্ধ চলল। 

প্রথম দিকে ব্রিটিশের অবস্থা স্থবিধাজনক যাচ্ছিল না? ক্যানটন দুর্গ 
স্রক্ষিত থাকায় তারা কেবল উত্তরাঞ্চলেই আঘাতের চেষ্টা করছিল। 
কিন্তু মা গভনমেণ্টের অবস্থা শোচনীয় হয়েই ছিল, স্থতরাঁং বেশি দিন 
শক্রুপক্ষকে আটকে রাখা গেল না। নানকিং চুক্তিতে চীনকে অহিফেন 
বাণিজ্যের ক্ষতিযূল্য ৯০১৯*১০০* ডলার, সামরিক ক্ষতিপূরণ 
১২০,*০১০ৎ*ডলার দিতে হুল, হংকং সমর্পণ করতে হল এবং “ুক্তিবন্দর” 
ছিদেবে কতকগুলে। বন্দর বাণিজ্যের জন্ত খুলে রাখতে হল। আফিংএর 
বাণিজ্য বন্ধ করা বা কমানো দুরের কথা, আফিং-এর নামই এই 
চুক্তিপত্রে উল্লেখ কর! হল না। 

জাতীয় গভনমেনট স্থাপনের পর আফিং ভাড়াবার জন্ত একরকম। 


চীনের অর্থনীতিক বিকাশ ৫১ 


যুদ্ধ বাধিয়ে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এপাপ এখনও একেবারে দূর হয়নি। 
চীনের পক্ষে এটা লজ্জার বিষয় সন্দেহ নেই, কিন্ত বিহীন পক্ষেও 
এ সমানই লজ্জার কথা। 

অহিফেন যুদ্ধের আগে বিদেশী বণিক কৌয়াংটো এবং ম্যাকাও-এ 
সীমাবদ্ধ ছিল। আফিং ছাড়া ঘড়ি এবং এ জাতীয় কিছু জিনিসও 
আমদানি হত; আর রগানি হত প্রধানত রেশম, চা, পোগিলেন 
ভব্যার্দি এবং ওষুধপত্র । অহিফেন যুদ্ধ শেষ হবার পর ইয়োরোপীঃ 
জাতিগুলি একের পর এক চীনে ব্যবসা করতে আমতে লাগল আর 
ছুর্বল মাধুরাজ তাদের জন্ত বাধা ছয়ে একটার পর একটা বনার উন্মুক্ত 
করে দিতে লাগলেন। ১৯১১ সালে মাঞ্চুরাজত্ব ধধন শেষ হল ততদিনে 
এই চুজিবন্দরের সংখ্যা দাড়িয়েছে প্রায় একশ | শত্তা কলের তৈরি 
জিনিসপত্র এসে কুটিরশিল্পকে প্রায় লুপ্ত করে দিতে লাগল । এইখানে 
চীনের সঙ্গে ভারতের অবস্থার তুলনা করা যেতে পারে। এদেশে 
ইয়োরোপীয় বণিকধের শোষণের ইতিহাস হিন্দৃম্থানের থেকে একটুও 
তফাত যায় না। আমাধের এই ছুটি দেশ যেন দুটি বিপন্প বোনের 
মতে! 

১৮৬৪ সালে চীনে বৈদেশিক আমদানির মুল্য ছিল ৫১১২,৯৩,৪৭৮ 
হাইফোয়ান-্তায়েল,। ১৯৩১ এ গিয়ে ফাড়াল ১১৪৩৩৪৮৯১৯৪ 
তায়েরে। আর এ ছুই বছরের রধ্ানির মূল্য যথাক্রমে ৫১৪*১০৬৫০৯ 
তায়েল এবং ৯০,৯৪১৭৫)৫২৫ তায়েল। একে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য 
বলে না, এ হচ্ছে বাগে পেয়ে এক জাতি অপর জাতির গলা টিপে ধরা । 
চীনে প্রচুর অর্থ বিদেশীর] খাটাচ্ছে, বেশ্রির তাগ খনিরই পরিচালক 
বিদেশীরা; এমন কি অনেকদিন ধরে চীনের মুদ্রানিয়নত্রণও ছিল বিদেশীর 
হাতে। 
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বিদেশী বাণিজ্যের লক্ষে সঙ্গে জাতীয় জীবনে অনেক ছি 
এসেছে) পরপর মেগুলোকে লিপিবদ্ধ করা যেতে পারে 1 | 
১. চুজিবনারগুলিতে বছ অর্থ খাটানো হাসে ৭ ার গ্রামের 
অবস্থা ক্রমাগত খারাপ হয়ে পড়াতে & বন্ধবগুলির সামাজিক ও 
রাজনীতিক গুরুত্ব খুব বেড়ে হায়। পূর্বে চীনা শ্রগুলির বিশেষ কোনো 
বাণিজাগত প্রতিপত্তি ছিল না; তাদের খ্যাতি ছিল বিদ্যা এবং সংস্কৃতির 
কেন্্র ছিসেবে। আজ থে লাংহাই নিয়ে এত রক্তারক্তি হয়ে গেল ও 
যাচ্ছে, কিঞিস্তান একশ বছর আগে এটা ছিল নেহাতই ছোটো একটা 
গ্রাম। নানকিং সন্ধিশ্ত অনথযায়ী চুিবন্দরের অন্তর হবার পরই 
বাড়তে বাড়তে সাংহাই এধন ৩০/**৯০* বাসিন্দা নিযে শিল্প বাণিগ্যের 
কেন্র আর পোতাশ্রয় হয়ে উঠেছে । এখানে বিদেশীদের বিশেষ সুবিধার 
(10:5160. 00720888100 ) সবিশেষ ব্যবস্থা, বেশ কয়েকজন বিদেশী 
ঠ1%/ 197 বিদেশীদের মংখ্যাও নেহাত কম নয়। সাংহাই-এর 
মারফতেই বিদেশীরা! চীনের উপর তাদের অর্থনীতিক প্রভাব বঙ্জা় 
রেখেছে । এইটিই যে এধরনের একমাজ্ বন্দর তাঁ নয়, এরকম ব্যবস্থ! 
আরো অনেক আছে। ও 
গ্রামগুলি তাদের বিশেষত হারিয়েছে এবং এই সব অঞ্চল থেকে 
লোকেরা ক্রমাগত শহরগুলিতে গিয়ে বসবাস শুরু করেছে। তবুও 
চীন কৃষিপ্রধান দেশই রয়েছে এখনও । কিন্তু গ্রামগ্লিকে এভাবে ' 
হারানো মানে চীনের সমগ্র জাতির ক্ষতি) শহরগুলির উপর বিদেশ 
প্রভাব এত বেশি যে তা যেন বাস্তব চীনের বাইরে। | 
২. দ্বিতীয়ত মহাজনী কারবার (09016811820 ) এবং নির্ধারিত 


 জারিত্বের (00016581581) গ্রতি্ঠানগুলির উত্তরোত্তর বৃদ্ধির কথাও 

রঃ বিবেচনা করে দেখা ঘয়কার) এচুটো জিনিসই বৈদেশিকদের আমদানি ।: 
থে কোনে দেশে যে (কোনো! সমাজে লব সময়েই এক জনের সাথে 
শ্পরের, এক পরিবারের সাথে অন্ত পরিবারের, এক শ্রেনীর সাথে অপর 
শ্রেণীর আিক তারতম্য ধাকবেই।  চীনসভ্যতার ব্যুগেও এই গ্রে 
ছিল। কিন্তু পাশ্চাত্য ধনিক সপ্প্রধায়ের মতো শ্রেদীভেদ কোনোদিনই 
ছিল না। 

চীনের বাণিজা সবদময়েই ৪ বাবদাদারদের হাতে ধাকত; 
মম্পর্তির একত্রীকরণ অথবা ভাগাভাগি দাছ্িত্বে সমাজের শোষণ 
কোনোদিনও দেখা যায়নি । প্রত্যেক চাষীকেই একরকম ব্যবসার 
বলা চলত। বণিকরা যার? উৎপাঙ্গক এবং গ্রাহকদের মধাবত্তিতা 
করত তাদের যেন উৎপাত ৰলেই বিবেচনা! করা৷ হত। তারপর 
ক্রমে বিদেশীরা এল তাদের মূলধন নিয়ে, তাদের কারখানা আর নৃতন 
ধরনের ব্যবসাপ্রণালী নিয়ে? চুটকি ব্যবসাদারেরা কোথায় তলিয়ে গেল। 
চীনারাও বৈদেশিক ব্যবসাপ্রণালীব শিক্ষা নিল, কারখানা বসাতে শিখল 
আর নূতন নৃতন প্রতিষ্ঠান তৈরি করে ধনিকবৃতির দীক্ষা নিয়ে 
খোড়াতে খোড়াতে এগিয়ে চলতে লাগল । 

৩, মহাজনী প্রথা অবলম্বনের সাথে সাথে. চীনে যন্্রযুগ আরভ হল। 
আগেই বলা হয়েছে চীনে প্রভূত শিল্পগত উন্নতি ছিল, কিন্তু তা গ্রধানত 
কুটির শিল্প) বৃহৎ বৃহৎ কারখানাও ছিল না যন্ত্রও ছিল না। সুতরাং 
এই বিবর্তনের জন্তও বিদেশী ব্যবসাগারেরাই দায়ী। 

প্রথম প্রথম তারা নিজ নিজ দ্বেশ থেকে শিল্পসভ্ভার নিয়ে আসত, 
কিন্তু ক্রমশ কারখানা স্থাপন করে এদেশেই জিনিসপত্র তৈরি করতে 
 শারস্ত করে দিল। কীচামালও শন্তা আর মজুরিও খুব কম, কাজে 








৫৪. 


কাজেই চীনে বাজারে এই বষম! খুব লাভের ছয়ে ছড়াব। তারা 
মূলধন ঢালত আর পরিচারকের কাজ করত, বাকি মবই তাদের ভাবে 
থেকে করত চীনারা । আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ক্লার্ক ফুনিভামিটির প্রফেসর 
জি, এচ, রেফসলির মতে চীনে বিদেশীদের খাটানো মূলধনের পরিষাপ* 
প্রায় ৪০০১০০৯৭৭০৯ ভূজার ; অর্থাৎ প্রত্যেক চাষীপিছু *শ ভলার। 
কষে চীনার। বিদেশী শোষকদের ফলন্দিগুলো! আঘুত কয়ে ফেলে 
নিজেরাই কারখান! গড়ে তুলতে লাগল; কিছুকাল পূর্বের এক গণনায় দেখা 
গেছে মবরকমের শিল্প জড়িয়ে অন্তত ১,৭৯৫ টি বড়ো কারখানা! আছে। 
৪. সবশেষে দেখা যায আন্তর্জাতিক বাণিভ্ের ফলম্বরূপ চীনে গ্রচুর 
বিদেশী ব্যাঙ্ক ছয়ে গেছে আর টাকার বাজার সম্পূর্ণরূপে এদের গ্রভাবেই 
পরিচালিত হচ্ছে । বাড়তি টাকা জমা রাখবার জন্ত ছোটোছোটো 
ব্যাঙ্কের গ্রথা এখানে বছকাল থেকেই চালু ছিল, কিন্তু সেগুলো নিতান্তই 
স্থানীয় কারবার এবং তাদেষ বাজাবে বিশেষ কোনে। প্রতিপত্তি ছিল না। 
বিদেশী শিল্পের সাথে সাথে প্রচুর বিদেশী ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়ে শী 
কাগজের নোট ছাপাবার অধিকার পেল আর জ্ঞাতীয় টাকার বাজার 
নিয়ন্ত্রণ শুরু করে দিল। টীনারাও শীম্ই এই উপায় অবলগ্বন করে 
বহু ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করে ফেলল। কিছুকাল আগের গণনার ফলে 
দেখা যায় চীনে ১৭৬টি দেশী ব্যাঙ্ধ এবং ২৪টি বিদেশী ব্যান্ক নিয়মমতো 
কাজ চালাচ্ছে । দ্বেশী ব্যাঙ্কগুলে৷ কিন্তু সম্পত্তি আর তৎপরতার 
দিক থেকে বিদেশী ব্যাঙ্কগুলির থেকে হীন। 
মাঞ্চুশাসনের শেষদিকে চাকুরের! ভাগ্নের সব সম্পত্তি বাজেয়াধ হযে 
যাবার ভয়ে বিদেশী ব্যাঙ্কে জমা রাখতে থাকে । বিগত ইয়োরোপীয় 
মহাযুদ্ধের সময়ে এই ব্যাঙ্গগুলি দ্বেউলে হয়ে যাওয়াতে তাদের সমস্ত ৃ 
সম্পতি নষ্ট ছয়ে যায়। 





_ গণত্ প্রতিষ্ঠার পর থেকে রপলিধ্য নেতা (81688) বা হস্ত 
স্বারা অসংগত উপায়ে অর্থনংগ্রহ করেছে তাঁর! সকলে আবার তাদের 
অম্পত্তি উত্তরাধিকারমৃতে রক্ষা করবার জন্ত বিদেশী ব্যান্বেই জম 
দিতে থাকে। ১৯২৫ লালে এই সব ব্যাঙ্কে জমার পরিমাণ ছিল 
1৪৯৪,৭8।*৬)৮১৭ ডলার । চীনের জাতীয় জীবনে এই সব ব্যান্ক 
“যেন ছুষ্ট গ্রহের মতো হয়ে রমেছে। একদিকে যেমন তারা চড়া 
হারের বন্ধকী দে জাতীঘ় গভনমেণ্টকে টাকা ধার দিতে থাকে, অন্য 
দিকে তেমনি রণলিগ্ম, নেতা বা জাতীয়তার শত্রস্থানীয়দেরও তার! 
উাক। দিয়ে সাহায্য করেছে। চীনের গৃহবিপ্লীবের দীর্ঘস্থায়িত্ের এও 
"একটা কারণ। 

এই সমস্ত বিবতনের ভিতর দিয়ে ষে কোনো জাতির জীবনেই ঝড় 
বয়ে যায়, এবং চীনের মতো পুরানো দেশে এর ধাক্কাটা স্বভাবতই একটু 
বেশি করে লেগেছে । মনে হয়েছে যেন অতীতের সঙ্গে এদেশ তার 
'যোগন্থত্র হারিয়ে ফেলেছে । | 

ক্রমবধমান বৈদেশিক প্রভাবনংকুল শহরগুলির কাছে গ্রামগুলির 
প্রয়োজনীয়তা যেন লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল; কৃষিশিল্পই আর প্রধানতম 
উপজীবিকা রইল না, এবং পরিচিত গ্রামা শিল্পী বা বাবসাদারদের 
জায়গায় জুড়ে বসল বিত্বশালী বাবসায়ী, নৃতন নৃততন ব্যাঙ্ক আর 
সবাস্ত্রিক কারখানা! । অতীতের এঁতিহবোর লজ্জা ঢাকবার জন্ত যেন 
তাড়াতাড়ি ভোল বদলাবার আপ্রাণ চেষ্টা চলতে লাগল। 


অর্থনীতিক পুনর্গঠনের নবতন প্রচেষ্ট 


বিদেশের সঙ্গে বাণিজা জাতীয় জীবনের উপর যে গ্রতিঘাত 
এনে দিয়েছিল সে কথা আগেই বলা হয়েছে । রাজনীতি, অর্থনীতি বা 


৫৬ আধুনিক চীন 


সমাজের পুরাতন ভিত্তি প্রায় ভেঙে পড়ল; জীবনকে নৃতন ককে 

দেখতে গিয়ে অনেক অন্থবিধার হরি হল। গত কয়েক বছরের ভিতর 

যেন এক নূতন চীন গড়ে উঠেছে; এন্চীন আগের থেকে ভালে! কিনা 
তার বিচার হবে কালের হাতে । কিন্ত নবতর জীবনের সমন্তা সমাধান, 
নিয়ে সামাজিক নেতৃরা! আর রাজমন্ত্ীরা বিব্রত হয়ে পড়লেন । দেশের 
বিরাটত্ব আবু লোকসংখ্যার আধিক্য সমস্ত! সমাধানের অন্তরায় হয়ে 
দাড়াল। 

চীনের জাতীয় গভনমেশ্টের কমীবুন্দ বিশেষরূপে বাস্তবগন্থী ; 
অর্থনীতিক সমহ্যার গুরুত্ব তারা৷ সম্পূর্ণকূপে উপলব্ধি করেন । ডাঃ সান 
বয় ভূমিসমস্তাকে প্রাধান্ত দিয়ে গেছেন) জীবনের বাস্থব সমস্টাগুলিই' 
ভার কর্মপন্ধতির মধো প্রধান । 

১৯৩১ অব অর্থণীতিক পুনগঠনের জন্ত জাতীয় অর্থনীতি সংসদ 
প্রতিষ্ঠিত হয়। কয়েক বছরের মধ্যেই দেশের অর্থনীতিগত অবস্থার 
অনেক উন্নতি হয়েছে এবং এঠ সংসদের কল্যাণে আরো অনেক উন্নতি 
ইবে বলে আশা করা ষাচ্ছে। 

জাতীয় গভনমেণ্টের চেষ্টায় দেশের আথিক সংস্থানও হট ভাবে 
সন্গিবেশিত হয়েছে। গণতঙ্গ গ্রভিঠার আগে পরধস্ত এ দিকটা 
নিয়ন্রণের অভাব দেখা গিয়েছিল। হিসাবপঞ্জ কিছুই প্রকাশ করা 
হত না এবং বাজকর্মচারীয়াও নিজেগের য় খার ই আয়কে- 
বড়ে। আলাদা করে দেখতেন না। 

১৯৩* সালে সর্বপ্রথম রাজন্থের আয়হায়ের লি ফানি হল 
এবং একজন রাঞ্জন্থ ক্বচিব (0026:0119: 06621 ০01 51028 
£0005) নিযুক্ত হলেন । সেই থেকে প্রতি বন্য খায়ব্যযের বিশঙ বিবরণ 
প্রকাশিত হয়ে আসছে। পূর্বে কেন্ীর এবং প্রাদেশিক বর কোক 


চীনের অর্থনীতিক বিকাশ ৫ 


ভিতর আধিক ক্ষমতার বিভেদ নির্দিষ্ট না থাকাতে প্রায়ই গোলধাল হত। 
কিন্ত এখন এর স্ন্দর সমাধান হয়ে গেছে) কতকগুলো কর বা রাজশ্ব 
স্থানীয় গভনযেপ্টকে আর কতকগুলি কেন্ত্রীয় গভন-মেন্টকে দিতে 

হয়। * 
এখন আর সেদিন নেই যখন নিয়মিতভাবে সাধারণকে বে-আইনি, 
খাজনা দিতে হত যখন কোনো যুদ্ধনেতা ( দ011076 ) হুয়তে! কোনো 
প্রদেশ থেকে দশবিশ বছরের খাজনা অগ্রিম আদায় করে নিত। 
প্রধানতম প্রাদেশিক কর, কৃষিকর, ১৯৩০ সালে সাধারণের স্থবিধামতো 
পরিবতিত কর! হয়েছে। প্রথমত এই কর কখনও অগ্রিম নেওয়া, 
যাবে না; দ্বিতীয়ত, নিয়মিত করের উপরে আর কোনো! বিশেষ' 
করভার চাঁপানে! চলবে না; এরং তৃতীয়ত কৃষিকর বা অন্য কোনো 
বিশেষ কর সর্বসাকুল্যে জমির বাৎসরিক মৃল্যের এক শতাংশের বেশি 
হতে পারবে না। এই নৃতন ব্যবস্থার ফলে জাতীয় আয় নিঃসংশয়রূপে, 
বেড়ে গেছে। ১৯২৮ সালে রাজন্বের পরিমাণ ছিল ২৬,৮০,০*৯০০ 
ডলার; ১৯৩৩ লালে ধাঁড়ির়েছে ৬৬,৯*,০৯,০০০ ডলার । 

জাতীয় গভনমেন্টের দ্বিতীয় কৃতিত্ব হচ্ছে আথিক মংস্কার (000182 
29600) 1 পূর্বে চীনে ছুরকমের মুত্রার গ্রচলন ছিল; যৌপ্য ডলার 
ছিল বিনিময়ের প্রধান মু, আর বৌপ্য তােল ব্যবন্ধত হত আদালতে 
আর ব্যান্ধে। এই ছুই মুদ্রার পারস্পরিক মূল্যের অন্থপাত (28০) 
ও8089089) সময়ে সময়ে অত্যন্ত বেড়ে যেত বা কষে যেত। এই 
বাবস্থার ফলে শুধু থে জনথবিধা হচ্ছিল তাই নয়, ইহা। সমাজের পক্ষেও 
অত্যন্ত অকল্যাণকর ছিল। এই অনিশ্চিত আধিক অবস্থায় অনেক 
ক্ষেত্রেই খুব লোকলান হয়ে দেত। | ৃ 
. গভনমমে্ট প্রথমেই ব্যাক্বগুলিয় গনগনে মনযোগ দিল। টা টাল 


€৮ আধুনিক চীন 


বযাঙ্কটি সম্পূর্ণরূপে সংস্কার করা হল এবং তাতে তার মৃধনও খুব তেড়ে 
গেল। ব্যান্ক অফ কম্যুনিকেশল এবং ব্যাঙ্ক অফ চীন এই ছুটিরও 
পরিচালন ভার গভনমেন্ট নিদ্বে তাদেরও অংশীদার মূলধন বাড়িয়ে 
তুলল। সেণ্টাল ব্যাঙ্ককে আইনি বিনিময়ের (মুদ্রা) (6691 (60৫9) 
ভার দেওয়া হল; ব্যাঙ্ক অঙ্ক কম্যুনিকেশন্সের প্রধান কাজ হুল শিল্প 
নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যান্থ অফ চীন হল আস্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক । তার পর 
মুদ্রাগুলির সংস্কারকল্পে পুরানো মুদ্রা প্রত্যাহার করে কেবলমাত্র এক 
শ্রেণীর ডলার চালু করা হল রৌপাম। নের অন্তর্গত একটি স্ুষ্ট, মুদ্রানীতি 
এখন চীনে চলছে । 

এরপরে গভন মেণ্টের একটি বৃহৎ সাফল্য হচ্ছে যাতায়াতের স্থব্যবস্থায়। 
চীনে রাস্তা প্রভৃতির বড়ো অহ্থবিধা ছিল । রেলপথ এবং জলপথ সবই 
শোধণপ্রিয় বিদেশীদের হাতেই থাকত। জাতীয় গভনমেন্ট স্থাপনের 
পরেই চীনের আভান্তরীণ রেল নদী অথবা বাঁন্তায় চলাচলের 
হুবন্দোবস্তের চেষ্টা হতে লাগল। ১৯২১ সালে চীনের রাস্তাগ্তলির 
 বর্ধসাথলায দৈ্ঘয ছিল মাত্র ১৮১৮৫ কিলোমিটার, ১৯৩১ সালের ভিতরেই 
পেটা হয়ে দাড়াল ৯৮,১৬১ কিলোমিটার এবং ১৯৩৬ সালে ১৫৮, ৫** 
কিলোমিটার । এটা যে-কোনো গভনমেন্টের পক্ষেই কৃতিত্বের বিষর। 
রেমপথেরও ক্রমশ বিস্তৃতি হচ্ছে, যদিও নানাকারণে রাস্তার মতো ভুত 
বধযান নয়। জাহাজ ও. এরোগ্নেনের বাবহারও বাড়ছে) জাপানে 
সঙ্গে ছোটোথাটো যুদ্ধবিগ্রহে ভার প্রাণ পাওয়া যায়। 

গ্রামের উন্নতির ব্যাপারেও গভনমেন্ট খুব সচেষ্ট। কিবিদধা-শিক্ষার | 
জন্য বছ কলেন স্থাপিত হয়েছে, এবং দেশের সর্বত্র গ্রাথমিক ও মাধামিক 
সুলও করা হয়েছে যেধানে গ্রামোয়তির দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া 
সয়। এই সমন্ত বিষ্তালয়ের অধিকাংশই অবৈতাক। 


চীনের সামাঞ্জিক অগ্রগতি ৫৯. 


সমবায় আন্দোলন দিয়েও অর্থনীতিক গঠনের সহায়তা হচ্ছে। 
১৯২৪ মালে মাত্র ২৫টি সমবায় সমিতি নিয়ে যে কাজ আরম হয় অধুনা 
সেখানে অস্তত ২৬,২২৪টি সমিতি গড়ে উঠেছে। 

কার্ধত বিচার করে দেখা ষায় যে ইতিমধোই জাতীয় গভন'মেপ্ট 
দেশের আশ্চর্য রকম উন্নতি করেছে। আমদানি ক্রমশ কমছে আর 
রপ্তানি বাড়ছে। যদিও জান্তর্জাতিক ব্যবসার হার খুবই বেশি তবুও 
ভরসা এই যে ক্রমশ তা কমে আসছে । ১৯৩৫ সালের জানুয়ারি থেকে 
জুন মাসের ভিতর রপ্তানির থেকে আমদানির মূল্যের আধিক্য ছিল 
২৮,৯৩,০৭১০৯৪ ডলার; ১৯৩৬ সালের এ একই সময়ে সেটা দাড়িয়েছে 
১২১৭৯১৬৯৬০৩ ভলায়ে। | 

স্ৃতরাং আশা ছয়, ষেনটীন তার শতসহমর গ্রামের ভিতর দিয়েই 
বেচে আছে, চীন সরকারের এই গ্রামোক্নয়ন সংকল্পের মি তার 
পূ্বগৌ আবার ফিরে আদবে। 


ধরার ০২3 
জীন নারি জরি 
সামাজিক গঠন 


ঘতি প্রাচীনকাল থেকেই সান্*তন, কোয়ান-হই, নি দাংহ 
প্রমূখ চীনা দার্শনিকবৃন্ধ সামাজিক সমস্ত! নিয়ে গবেষণা করে আসছেন । 
মাহছষের গোঠীগত নন্নধনির্ন ও সমাজবিজ্ঞান চীনের ইতিহালে নূতন 
জিনিম নয়। সান্-ৎ্ তার একটি পুত্তফে লিখেছেন: ৃ 
শন আর আগুনের শক্তি থাকতে পারে, ফিন্তু প্রাণ নেই; গাছ 


৬ আধুনিক চীন 


আর ঘাসের প্রাণ থাকতে পারে, কিন্তু অস্ভূতি (বা জান) নেই ) 
পাখি আর পণ্ডতর অনুভূতি থাকতে পারে, কিন্তু ভালোমন্দ বিচারের 
ক্ষমতা নেই) কেবলমাত্র মাসুষেরই আছে শক্তি, প্রাণ, অনুভূতি আর. 
বিচারধর্ম। হতরাং মানুষই হল হৃটির পরিপূর্ণ রূপ। মাছুষের 
শারীরিক শক্তির সাথে কোনো জন্তর তুলনা করলে চলবে না; ঘোড়ার 
যতো গতিবেগ মানুষের নেই সত্য | কিন্তু তবুও মানুষই পশুদের 
বশ করে কাঁজে লাগিয়েছে । এটা সম্ভব হয়েছে তার কারণ মানুষ 
. সংঘবন্ধ হতে পারে, কিন্ত পশুর পারে না। (কিন্তু মাদুষ সংঘবদ্ধ হতে 
. শিখল কেমন করে? সহজাত কর্তবাজানই মানুষকে একতাবদ্ধ হতে 
শিখিয়েছে । আর স্তায়নিষ্ঠাই কর্তব্যবদ্ধির গোড়ার কখা। তাদের 
ৃ ভারি আর কর্তব্ান্পৃহা আছে বলেই তারা হিলিত হতে পারে। 

আর মিলিত হয় বলেই তারা একতাবদ্ধ হয়। আর একতাবদ্ধ হয় 
বলেই সমট্টিগতভাবে তাদের বলবৃদ্ধি পায়। আবু বলবৃদ্ধি পায় বলেই 
ভার! গ্রতৃত্ব করতে পারে ।” | 

এখানে সান্-স্থর চিন্তাধারার গোড়াকার কথাটকুই লিপিবদ্ধ কর! 
হয়েছে এবং যদিও একে সমাজবিজ্ঞান নাম দেওয়া চলে না, তবুও 'তিনি 
এককথায় জীবজগতে মানুষের শ্রেষ্ঠতা এবং ক্ষমতার বিশ্লেষণ করেছেন। 
_.. চীনের সামাজিক গঠনের প্রধান বিভাগপুলি হচ্ছে : 

(১) কোৌলিক সংগঠন (0180 0788,5:89600 ) 

(২) বাহছ্রিক সংগঠন (11901602081 072801886101 ) 

(৩) কমিক লংগঠন (70165810081 01290188100 ) 

একথা লকলেই জানেন যে চীনে পূর্বপুরুষদের পূজা! করবার রীতি 
আছে; এর ফলে পারিবারিক সংযোগ দৃঢ়তর হয়। সামাজিক 
সংগঠনের জন্থ কৌলিক প্রধার গ্রয়োজন। (ব্রিটিশ সমাজবিদ ডক্টর 


: চীনের সামাজিক অগ্রগতি ৬১ 


রিভাস” বলেন, "কুল বা বংশ হচ্ছে জাতির বিষাহগত বিভাগ যার অংশী- 
ছারেরা পরস্পরের সঙ্গে কোনো সাধারণ নৃত্ে আবদ্ধ; এই সৃত্ত 
পুরুষান্তক্রমে বিশ্বাস। কোনো বিশেষ সংস্কার বা কোনো! সাধারণ দেশের 
অধিকার, যাই ফোক না কেন, চীনে অদ্ধিতীয় পূর্বপুরুষে বিশ্বাসই 
বংশপ্রধার তিত্তি বলা যেতে পারে।) 

প্রতোক কুল বা বংশ সমাজের একটি বিশেষ অঙ্গ, এবং এর আবার 
একটি সাধায়ণ কেন্জ্র থাকে, যাকে পৃথকভাবে প্রত্তেক বংশের নাম 
অনুষায়ী “পারিবারিক মন্দির বল! হয়। আবার প্রতোক বংশের, 
ভিন্ন ভিন্ন শাখা প্রণাখা আছে, তাদেরও বিভিন্ন শাখা মনির? বর্তমান । 
সাধারণত প্রধান হঙ্গিযটি জেলার প্রধান শহরে থাকে আর শাখামন্দির- 
গুলি দেখা যায় গ্রামে গ্রামে, যেখানে শাখা-বংশের বাল। বংশের মধ্যে 
বয়োজোঠ হন প্রধান এবং মঙ্দিরের কাজের জন্য কয়েকজনকে নির্বাচিত 
করা হয়। বংশেয় প্রথম পুরুষের জন্মদিন উপলক্ষে বা ন্যস্ত উৎসবের 
মময় পরিবারের সকলে লমধেত হয়ে অর্থযলিবেদন করে। এইখানেই 
কুলগত সমশ্াগুলির আলোচনা ও মীমাংসা হয়, এমনকি নিজেদের 
ভিতর ছন্বেরও মিটমাট হয় এখানে । খন এখানে মিটমাট একেবারেই 
সম্ভব হয় না তখন তারা আদাগতের শরণ নেয়। প্রত্যেক বংশেরই 
পারিবারিক ইতিছাস বা কূলজি থাকে আর এরতোকের জন মৃতার 
তারিখ এবং উল্লেখযোগা ঘটনা সব লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়। 

প্রাদেশিক অথযা যাজক-সাশ্প্রদায়িক প্রভাবের ফলে বহুবিধ স্থানীয় 
সম্প্রদায় চীনে দেখা হায়) জাতীয় ্রীবনেও এব প্রভাব সুষ্পষ্ট। গ্রাম- 
অঞ্চলে কতকগুলি প্রতিষ্ঠান আছে, যেমন তৃ-তি মিয়াও অথবা স্থানীয় 
মন্দির, গেহুৎসাও অখব1 সামাজিক ( যাজকাধীন ) শঙ্কাগার, গু-যুআন 
অথবা স্থানীয় সাধারণ সমিতি । শহরে, বিশেষ করে শিল্প অঞ্চলে, 
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গরধান প্রতিষ্ঠান হচ্ছে ছয়েই-কোয়ান, যার সাথে ই া 
বাবসা সমাজের ( 8829 ৪০118 ) তুলনা হতে পারে । 

স্থানীয় মন্দির হচ্ছে সাধারণের উপাসনার ক্থান। সামাজিক শন্যাগার 
উদ্বৃত্ত উৎপাদনের গোলা হিসেবে ব্যবন্ত হব এবং চুভিক্ষের সম তার 
ৃ থেকে শল্য বিতরণ করা হয়। ভারতবর্ধেও নাকি এই ধরনের সাম্প্রদায়িক 
. শঙ্তাগার ছিল। সাধারণ সমিতি গৃহে লাঘাজিক বা হন্তান্ত সভা বসে। 
৭ (পক্চারতের যড়ো) এখানে গণ্ডগোলের প্রাথমিক মীমাংসার চেষ্টা 
 হয়। এবং মীমাংসা সম্ভব না হলে আদালতের শরণ নেওয়া হয়। 
প্রাদেশিক রাজধানীগুলিতেও প্রতি জেলায় একটি করে সাধারণ গৃহ 
(1862) 1290) আছে । তেমনি প্রধান রাজধানীতেও প্রত্যেক 
প্রদেশের অন্ত এ রকম বন্দোবস্ত আছে (চ0%10019] 08118 ) 
যেখানে প্রতি জেলার প্রতিনিধিগরের সভা হয়। 

চীনের কমিক প্রতিষ্ঠানগুলি খুব পুরানো | কোনো একটি বিশেষ 
শিল্প সংক্রান্ত বিশেষজ, ব্যবসায়ী ও বর্মীদের নিয়ে একটি করে বিভাগ 
থাকে, যাকে বলে 'হাও' অর্থাৎ শ্রেণী। একই ব্যবসায়ে লিপ্ত লোকদের 
বলে “তৃং-হাড” অর্থাৎ সমশ্রেণীয়। সমগ্র দেশ জুড়ে বিভিন্ন শিল্পের 
 আস্তত ৩৬*টি "হা আছে। এগুলির প্রত্োকটিরই গৃতগ্্ অর্থভাগ্ডার 
ও পরিচালকমগ্ডলী নিয়ে জেলার বা প্রঙ্গেশর প্রধান শহরে একটি করে, 
কেন্দ্র আছে। বছরে দুবার, বসন্তে আর শরতে, এদের বাবসায়িক 
উন্নতির আলোচনা করবার জদ্য অধিবেশন হয়। 'হাঞগুলির আবার 
একটি করে পরিচালক দেবতা আছেন, ( গণেশের মতো! ), আর কোনো 
নির্দিষ্ট দিনে তাকে উদ্েশ্থ করে অর্থ দেওয়া ছয়। 

এই তিনরকমের সামাঞ্জিক দল ছাড়াও চীনে আছে (১) গপ্ত 
সমিতি ও ভ্রাতৃসংঘ, (২) জনহিতৈষী সংঘ (7৮101150871900 


চীনের সামি জগত এ 
8০০16188) (৩) ধর্ম সংঘ। সিতিগুলি থে বিখ্যাত 
কো-লাও-ছয়েই' এবং ছিংসহং-গেও ; এপুলি তবঘুযে আর পরিভরাজকদের 
আড্ডার জায়গা। এই নব সমিতির বিরুত্ত] করা বোধ হা উচিত নয়. 
এরা ইচ্ছে করলে সমাজের অনেক উপকার বা অপকার করতে পারে। 
সশ্রতি এদের অনেকে সংযুক্ত হয়েছে ডাকাতির দ্ধের সাথে) কিন্তু 
(কেউ কেউ আবার বিপ্লবীদলেরও সহায়ত করছে। ১ 
জনহিতৈষী সংঘগুলি জনাথাশ্রম, বিধবা! সমিতি প্রভৃতি পরিচালনা রর 
করে। এরা পু জার জরাগ্রত্তদেয় সাহাবা করে এবং নাফালিকাদের 
উদ্ধার ও রক্ষা করে থাকে। ধর্মসংঘ বা উপধর্ষসংখ চীনে অনেক 
আছে, এগুলি নিজেদের মতবার নিয়ে কাজ করে। কিন্তু ল্ষা করবার 
বিষয় যে চীনে ধর্ষগত স্বাধীনতা নে র্মান এবং  লাহাহি 
কলহ সেখানে একেবারেই নেই। | 
চীনের সমাজ সংগঠনের ভিতর বর্প্রথা একেবারে নেই। চি | 
চীনারা চার শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল? শিহ, বথবা পঞ্জিত, ছুং অথবা 
চাষী, কুং অথবা শ্রমিক আর শাং অথবা বণিক। সমাজের এই 
সরবিভাগে রাজসরকারেরও স্তরহিমেবে বাবস্ার হৃবিধে ছিল। কিন্ত 
একপ্রেণী থেকে অপর শ্রেণীতুক্ত হওয়াটা সহ ছিল, কাৰণ কেবলমান 
ছয় দিয়ে ত্তরনিরধারণ করা হত না স্বকীয় গ্রতিভ| দিয়ে প্রতোকে যে-. 
কোনো শ্রেণীর উপযুক্ত হয়ে উঠত। বিতিশ্রেশীতৃক্তদের ভিত 
বিবাহে কোনো বাধা ছিল না! এবং সেরফম বিবাহ প্রায়ই ছ। 
পণ্ডিতদের নঝলেই শ্রদ্ধা! করত এবং অমাজে ডারাই সবচেয়ে উচুতে 
ছিলেন। বণিকেরাই সবচেয়ে নিয়তেণীয় বলে বিবেচিত হত) ভারা 
নিজের] কোনো জিনিসই তৈরি করত না, এবং নর হলেও তারা 
সমাজের গলগ্রহ বলেই পঙিগনিত হত 1 





চীনের পরিবার প্রথা এবং নারীর স্থান. 

চৈনিক সমাজে পরিবার প্রথার প্রাধান্যের কথা আগেই বলা হয়েছে। 
পারিবারিক সমব্-স্থাপনে প্রেম ও পবিত্রতা, ভ্রাতৃত্ব আর বন্ধ প্রতিষ্ঠার 
দিকে চীনাদের খুব নজব) তাই তারা মকলে একসঙ্গে বাস ক'রে এক 
একটা যৌথ পরিবার গড়ে তোলে। 

চীনের আদর্শ পরিবার হচ্ছে পিতা, পিতামছ। ভ্রাতা, ভ্রাতৃবধূ, পুন্ধ, 
প্রপৌন্র প্রভৃতির সম্মিলিত পরিবার । এইবকম পরিবারকে বলা হয় 
নউ তাই তুং তাং” অর্থাৎ 'পাঁচপুরুষে একত্র বাদ । এই পরিবার রাজ- 
সরকারের প্রশংসা এবং সমাজের শ্রদ্ধা অর্জন করত। দশজনের পরিবার 
তো সাধারণ ব্যাপার, কোনো কোনো! পরিবারের জনসংখ্যা একশো কি 
তারে বেশি হত। কয়েক বছর আগে চীনের সবগুলি কাগঞ্জে লি চিং- 
স্বন নামে এক পণ্ডিতের ছবি বেরিয়েছিল। তিনি ১৬৬০ সালে 
জন্মেছিলেন, ২৫৮ বছর বেঁচেছিলেন, ১৪ বার বিয়ে করেছিলেন এবং 
ত্বার সন্তান ছিল ১৮০টি। গভনমেপ্টের নধিপজ্র থেকে জানা যায় যে 
এ ঘটন! সম্পূর্ণ সতা। (আমি নিজে সাংহাই-এর এক পরিবারকে 
জানি ধার লোকসংখ্যা প্রায় একশো; এরা সভা ক'রে পারিবারিক 
পুলিশ রেখে নিজেদের পব্ছিকা দিয়ে ষেন একটা আলাদ! রাজা চালায়।) 
এইসব পরিবারে বয়, স্ত্রী পুরুষ অথবা! জীবিকার বিভিগ্নতা নি্িশেষে 
সফলের £উপর সমান দায়িত্ব থাকে। পারিবারিক সম্পত্তি সাধারণ 
সম্পত্তি হিসেবে সকলের জন্ত থাকে, কিন্তু প্রত্যেকে আলাদা করে নিজস্ব 
সম্পত্ভিও বাখতে পারেস্দরকার হলে মেগুলোও সাধারণ সম্পত্তিতৃত্ত 
কবে নেওয়া হয়। | 

এই যৌথপরিবাঁর-প্রথার বিশেষত্ব হচ্ছে পরস্পরের পিতর ভালোবাস! 
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এ একতার বন্ধন। এর মবগ্ত দোষও আছে, যেমন অন বেরা 
লস হয়ে পড়তে চায় পৃথকৃভাবে বাজিত্বের বিকাশের সুযোগ না 
খাকাতে অনেক সময়ে অশীস্তির স্থটি হয়। অধুনা পশ্চিমের সাথে 
যোগাযোগের ফলে পুরানো পরিবার-প্রথায় ভাঙন ধঝেছে। বিষ্কার্জনের 
জন্ত ইয়োরোপ বা আমেরিকায় গিয়ে অনেকেই বিদেশী স্ত্রী নিয়ে আসে, 
সবারা পুরানো প্রথার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারে না। যি বিদেশ 
বণিকরা চীনের অর্থনীতিক প্রথায় ভাঙন ধরিয়ে থাকে তবে তেমনি 
বিদেশী বধূর! ভেঙেছে পারিবারিক আধিপত্যকে । ৃ | 
এখন দেখা যাক সমাজে নারীর স্থান কোথায়। চৈনিক সমাজে 
যেমন পরিবারই প্রধান তেমনি প্রতি পরিবারে সী হচ্ছে মধ্যমণি । 
প্রাচীন কাল থেকে চীনারা জেনে এসেছে যে পুরুষ কখনও গৃছের 
'আঁভান্তরীণ ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করবে না) সেখানে নারীই প্রধান । 
প্রাচীনতম গ্স্থ ক্ি-চিং অথবা! বিবত'নবাদে বল! হয়েছে : নারীর স্থাদ 
'অন্দরে আর পুরুষের কাজ বাইরে | এবং লি-চিং অথবা! ধর্মবিধিতেও 
বলা হয়েছে : 'পুরুষ আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা নিয়ে কথা বলবে ন! আর নারী 
বহিত্যবস্থা সম্পর্কে মৃক খাকবে'। ন্বতরাং স্ত্রীর আধিপত্াই সংসারে 
প্রবল এবং তার শক্তি পশ্চিমের আলোক গ্রাপ্তাদের থেকেও বেশি। 
স্বামীকে সংযত রাখবার ভার স্ত্রীর; চীনদেশের স্বামীরা সকলেই এক 
বৃইিসেবে দ্রৈধ। বাইরে যাদের সিংহতুলা বিক্রম, বাড়ির চৌকান্ঠে 
পৌছেই তাঁরা যেন ভেড়া! ঝানে যায়) একটি বহুল প্রচলিত চীনা প্রবাদ 
“আছে: শিতসহত্র সৈন্ত পরিচালনা করা বীরের পক্ষে সহজ হলেও 
কেবলমাত্র একটি স্ত্রীকে বশে রাখা প্রান্থ অসম্ভব । কিছুদিন আগে 
প্রতিযোধ-বিরোধী দলের নেতা সেলানায়ক চাং শুয়ে-লিয়াং যখন সিগ়্ান* 
স্কু গ্রদেশে বিভ্রোহ করেন, তীর স্ত্রী তখন গিয়েছিলেন ইয়োর়োপ 
. | এ ৰ ২৪ 
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ভ্রমণে । বিক্লোহের সংবাদ পাবামান্্ তিনি ফিরে এসে বললেন, 
স্ত্রীর তাবে না থাকলেই পুরুষ একটা না একট! অনর্থ বাধাবেই।” এই 
থেকেই বোঝা! যায় পরিবারে স্ত্রীর আধিপতা কতট]। 

কিন্তু এত ক্ষমতা থাকলেও সমাজে নাবীর স্থান পুরুষের চেয়ে নিচে |, 
পুরানো নঙ্িরপত্র থেকে জানা যায় পুরাকালে চৈনিক সমাজে মাতারই 
ছিল প্রাধান্য । কিন্তু ক্রমশ তা একেবারে বদলে গেছে। মনীষী: 
আরু দার্শনিকেরা ক্রমশ বু আইনকানুন প্রয়োগ করে নারীর ক্ষমতা 
কমিয়ে দিয়েছেন। 

লি-চি অথবা “সরকারী বিধি নির্দেশ নামে দির গ্রন্থ অনুযায়ী 
নারীর রি তিন প্রকার (“দান-ৎস্থং, ) আর তার গুণ চার প্রকার, 
( 'ন্হ-তেহ?)। বন্ধন তিনটি হচ্ছে (১) বালো পিতা, (২) যৌবনে, 
স্বামী এবং (৩) প্রৌঢ়ে বা বৈধব্যে পুত্র। গুণ চতুষ্ঘ হচ্ছে (3), 
সতীত্ব ও পবিত্রতা, (২) সংযত ও মিষ্টভাষণ, (৩) রষণীয়তা ও নশ্তা, 
এবং (8) গৃহকর্ষে নিপুণতা, যেমন রন্ধন, বয়ন। সীবন ইত্যামি। 

বালিকাবয়স থেকে শাসন ও শিক্ষার ফলে চীনের মেয়ের! ্বভাবত, 
স্থচরিতা এবং মাঞ্জিতরুচি হয়। চৈনিক মমাজে আদর্শ নারী হবে, 
“লিয়াংশ্টি' এবং 'শিয়েন*সু” অর্থাৎ 'হৃগৃহিণী এবং দয়ালু মা?। 

যদিও চীনে পর্দাপ্রথ। নেই এবং মেয়েদের ঘোমটার দরকার হয় না, 
তবুও সমাজে অবাধ মেলামেশার হ্বাভাবিক অন্তরায় রয়েছে। আমর!: 
এখনও স্ত্রীপুরুষে হাতে হাত দিয়ে বাস্তায় বেড়ানো বরদাস্ত করতে পারি, 
না, আর পরষ্পর জড়াজড়ি করে জাজ বাজনার তালে তালে মণ. 
মেজেতে নৃতাও সা করতে পারি না। যদিও পশ্চিমের অগ্গুকরণে, 
এ ধরনের দৃষ্ দেখা যায়, তবু সাধারণত এধনও এসব রূচিবিগহিত বলে, 
8 করা ইয়। 
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. গণত্ স্থাপনের পরে স্ত্ীপুরুষের আইনি অধিকার সমান হয়েছে, 
এবং জাতীয় গভন মেপ্ট নারীর অবস্থা উন্নত করবার জস্ত যথেষ্ট উদ্ঘেগী 
হয়েছে, সহশিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে, তবুও অধিকাংশ নারীই তাদের 
জন্য নির্দিষ্ট বিদ্বালয়ে যোগ দেয়। রাজনীতিক ক্ষেত্রেও মেয়ের! 
অগ্রণী হয়েছে, এবং মিছিলে বা সভায় তারা এখন রীতিমতো অংশ 
নেয়। সিভিল নাভিসেও মেয়েছের নেওয়া হচ্ছে এবং জাতীয় গভনযেপ্টে 
বন ্ত্ীকর্মচারী দেখা যায়। 


ধর্ম ও নীতি, উৎসব ও আচার 


চীনের সমাজে ধর্মই প্রধান ভিত্তি। বলা যেতে পারে যে সম্পূর্ণ 
সামাজিক গঠনটাই ধর্মমূলক গঠন এবং সমগ্র সামাজিক সংযোগই 
ধর্মমূলক আত্মীয়তা । নিকট বা দুর সম্পর্কের মানুষের মধো বয়সের 
তারতম্য অস্থায়ী একটা প্রভেদ, প্রীধান্ত আর শৃঙ্খলার ধাবা নিদি্ 
আছে। যেমন পরম্পর সদ্বোধনের বীতি :__ভাই বোনদের ভিতর বড়ো 
জনকে বলা হয় 'শিউং, এবং “সু ছোটোজনকে “তি এবং 'মেই” 3 
 জ্যাঠামশায়কে বলা হয় “পো”, কাকাকে *শ') পিসিমাকে বলা হয় "কু, 
মামা এবং মাসিমাকে যথাক্রমে “চিন” এবং “ফর ) জ্যাঠিমা হচ্ছেন পো" 
মু কাকিমা "শ-মু, পিসেমশাই 'কৃ-ফু, মামিষা “চিন্মু' মেসোমশাই 
*ঘি-ফু'। খুড়তুতো জ্যাঠতুতো ভাই বোনদের যথাক্রমে বলা হয় থাং- 
শিউং-তি” এবং 'থাংৎ্সথ-মেই? ইত্যাদি । 

চৈনিক সমাজে এই ধর্ষ বা নীতিগত সম্বদ্ধেঘ কতকগুলি বিভাগ 
আছে? 'সান-কাও? অথবা তিনটি বন্ধন', 'লু-ি' অথবা ছয়টি ক্রমবিভাগ, 
নউ-লুন' অথবা 'পাচটি কুটুিতা” এবং “চিউ-ৎ” অথবা নয়টি পুরুষ। 
বন্ধন তিনটি হচ্ছে (১) রাজা এবং প্রজা, (২) পিতামাতা এবং 
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সম্ভানসস্ততি, (৩) স্বামী এবং স্রী। এদের ভেতর ক্রমনির্টেশিক সবস্ধ 
ছয়টি হচ্ছে (১) বাবা এবং তার ভাই-এরা, (২) ভাই এবং বোনের! 
(৩) বংশাহ্থক্রম। (8) মা এবং তার ভাই-এবা, (৫) শিক্ষক এবং 
(৬) বন্ধুবৃদ্দ। নয়টি পুরুষ হচ্ছে উধ্বভন চারপুরুষ এবং অধন্তন 
চারপুরুষ নিয়ে। এছাড় সাধারণ তিনটি সামাঞ্জিক আত্মীয়তার সম্পর্ক 
হচ্ছে (১) কোনো! একটি পরিবার, (২) আত্মীয়দ্বজন এবং (৩) বন্ধুবান্ধব । 

চৈনিক সমাঙ্গ ধর্মের 'ভিত্তিতে গঠিত ব'লে নৈতিকতা এর প্রধান 
উপাদান। যুগধুগ ধরে চীনের মনীষীরা নানারকম নিয়মকাছুন দিয়ে 
নীতিবিজ্ঞানের গ্রবর্তন করেছেন । এগুলির মধ্যে সর্বপ্রথমে নাম করা 
ষেতে পারে “উ-চাং অথবা পাঁচটি নীতিস্থৃত্র। যথাক্রমে 'জেন'-- 
উপচিকীর্যা, "ফ্রি-_ গ্তায়পরতা, “লি'-_ শিষ্টাচার, "চিহ'-_ জ্ঞান এবং 
শশিন্-- সত্যপরায়ণতা। দ্বিতীয়ত 'সৃম্থ-শিং' অর্থাৎ চাররকমের 
কতব্যপরায়ণতা এবং আচরুণ ) বখা 'শিল্পাও, বাংসল্াহ্থরাগ, 'তি'_. 
জ্বাতৃপ্রেঘ বা সৌন্রাত্রা, চু২-_ বিশ্বস্ততা এবং “শিন'-_ সতপরারণতা। 
তৃতীয়ত “দৃহ্থ-উয়ে' অর্থাং জাতির চতুবিধ মেরুদণ্ড) যেমন 'লি'- 
শিষ্টাচার”, 'ছি- স্যায়পরতা, “লিমু'"- চারিত্রিক সাধুতা1| এবং “চিহা-- 
লজ্জাশীলতা ( আত্মসচেডনতা )। এ ছাড়াও বহুবিধ নৈতিকনুত্র 
'আছে। কিছুকাল পূর্বে ডাঃ সান ইয়াংসেন এই সমস্ত সৃত্রগুলিকে 
একত্র করে একটা নৃতন ধারা প্রবর্তন করেন, তাকে বলা হয় 'পা-তেহা-_ 
আটগ্রকার ধর্মনিষ্ঠা। (১) চুং--বিশ্বস্ততা, (২)শিয়াও-- বাংলল্যান্থরাগ, 
(৩) জেন-. উপচিকীর্যা, (৪) আই-_ ভালোবাসা, (৫) শিন-_লত্য- 
পরারণতা, (৬) ফি" ন্তায়পরতা, (৭) হো এক্য বিধাল এবং (৮) পিন 
-শান্তি। এখন সমগ্র জাতির নৈতিকতার শুত্র হিসেবে এই আটটি 
মেনে চলা হয়। ও ্ 
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চীনকে উৎসবের দেশ বলা হয়। সভা, পৃথিবীতে খুব কম দেশই 

আছে যেখানে এত উৎমবাদি গ্রচলিত। তথাকথিত 'তিনশ ক্রিয়াকাণ্ড 
এবং “তিনহাঞ্জার আচারপন্ধতি” অব্য লিপিবদ্ধ করা প্রায় অদস্তব 
ব্যাপার। এখানে বিবাহ এবং লৎকার প্রথা বা শ্রান্ধ সম্বন্ধে কিছু বলা 
যাক। বিবাছকে চীনে সবচেয়ে প্রধান অনুষ্ঠান ধরা হয় ব'লে এই 
উৎসবও অনেকদিন ধরে চলে । বিবাহ নিধরণ থেকে বিয়ে হয়ে যাওয়া 
পর্বস্ত ছয়রকমের অনুষ্ঠান বা আচার মেনে চলা হয়; (১) 'নাৎসাই-- 
বিয়ের প্রস্তাব, (২) “ওয়েন্‌-মিং কনের নাম শুধানো ( বিয়ে স্থির 
না হওয়া পর্যন্ত কনের নাম জানবার নিয়ম ছিল না), (৩) 'না-চি'-- 
বাংলায় যাকে বলে আশীর্বাদ, (৪) 'চিং-চি'-- বিয়ের দিনক্ষণ ঠিক করা, 
(৫) 'না-চি-_ কাপড় চোপড় গয্পনাপত্তর ইত্যাদি যৌতুক দান, (৬) 
“চিন-য়িং- কনের বাড়িতে গিয়ে বর কনেকে নিয়ে আসবে ৷ কনেকে 
বরের বাড়িতে বরণ করে নেবার সময়ে 'সম্াটের আসন” অথবা! ফুলের 
আসন নাষে একটি সুন্দর আসনে করে গান বাজন] সহ চার বা আটজন 
লোক তাকে বয়ে নিয়ে আসে। বরের বাড়িতে পৌছনোর পর 
প্রথমেই স্বর্গ ও মতের বন্দনা করা হয়) দ্বিতীয় কাজ মৃত পূর্বগুকষদের 
বন্দনা) তৃতীয়, বর কনে মুখোমুখি গড়িয়ে পরস্পরকে সম্রদ্ধ অভিনন্দন 
জানাবে। | 

এরপর এককোড়া লাল মোমবাতি জালিয়ে বর কনেকে সঙ্গে বরে 
বিদ্বের ঘরে নিয়ে বাওয়! হয়, সেখানে বাসর শধ্যায় বমে সেই লালবাতি 
সামনে বেধে একই পাত্রে করে পরস্পর বিবাহের মগ্ত পান করে। 
তারপর মাত্বীয়ন্ব্রন বন্ধুবাপ্ধব সকলে মিলে অভিননান জানাবার ' 
পর বরবধূকে নিয়ে হাসিঠাট্টা আমোদ প্রমোদ শুরু ক'রে সে বেচারাদের 
বিব্রত করে তোলে এই সময়েই বিয়েটা যেন ঠিফ পাকাপাকি 
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হল বলে মনে হয়। পরদিন সকালে বরবধূকে উপস্থিত আত্মীয় পরিজন 
বন্ধুবান্ধব সকলের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। বিয়ে উপলক্ষে 
বরকনে উভয়পক্ষ থেকে একদিন বা দুদিন ধরে ভোজ দেবার নিম্ন 
আছে। বিয়ের পর এক মাস বধূ তার স্বামীর বাড়িতে অতিথির মতে! 
তবে থাকে, সকলে তাকে নিমন্ত্রণ করে। এরপর সে তিনদিনের জন্ত 
পিজ্রালয়ে এসে বধূত্ব পরিহার করে নিজেকে পারিবারিক দায়িত্ব এবং 
ভবিষ্যৎ মাতৃত্বের জন্ত প্রস্তুত করে নেয়। এতকাল ছেলেমেয়েদের 
বাবাঁমা বা ঘটকেরাই বিবাহ স্থির করত, ছেলে বা মেয়ের ইচ্ছা বা 
মতামতের দরকার হত না, কিন্তু আজ্রকাল বয়ঃপ্রাপ্তু যুবক যুবতীরা 
পরম্পরের পছন্দ অনুযায়ী বিয়ে করে থাকে । বিবাহ উৎসবেও পরিবত'ন 
দেখা যায়। সম্প্রতি চীনের বড়ো বড়ো শহরে “ৎচ্চি তুয়ান-চিত্র-হয়েন? 
নামে একরকম দলগত বিবাহের প্রবত নন হয়েছে । চীনদেশের বিষের 
ব্যাপারে একে বিপ্লব বলা যেতে পারে। 

শবসৎকারও চীনের একটি বিশেষত্ব । চৈনিক শাস্মমতে বিবাহ 
যেষন ছেলেমেয়েদের প্রতি একটা বিশেষ কতা্বা, সৎকার তেমনি 
_মাতাপিতার প্রতি বিশেষ কত'বা। স্থতরাং পিতামাতার মৃত্যু হলে 
ছেলেদের অশৌচ পালন অপরিহার্য । একশত দ্রিবদ তারা ক্ষৌরকাজ 
করবে নাঃ মন্তপাঁন করবে না, মাংস খাবে ন, জীর্ণ শত্র বসন আর শোঁক- 
চিচ্ন স্বরূপ টুপি পরবে ) ঈষৎ হাজ্জ হয়ে মৃত দেছের পাশে বসবে) এবং 
তাদের পাঁপের ফলেই ঘে পিতামাতার মৃত্যু হল এই মর্মে মৃত্যুসংবাদ 
গ্রকাশ করবে। এই সংবাদ পেয়ে সমন্ত স্বজন পরিজন এসে মুত 
আত্মার প্রতি উৎলর্গ নিবেদন করে এবং শোকসম্তধ সন্তানদের প্রতি 
সহান্নভৃতি প্রকাশ করে। | 

চীনঘেশে মৃতদেহকে কবর দেবার প্রথা । তার ও পরেই 
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স্বতের কোনো নিকটতম আত্মীয় দেছটিকে শ্লান করিয়ে নূতন তৈরি 
মনিবের পোশাক' পরিয়ে দেয়? তারপর স্থন্দর একটি শবাধারে করে 
স্বতকে প্রধান ঘরের মাঝধানে রাখা হয়। হুজন পরিজন বন্ধুবান্ধব 
সব এসে শোক নিবেন করে। মৃত্যুর তিনদিন পরে শবাধারটি বন্ধ 
করে মৃতের নাম আর জন্ম মৃত্যু তারিখ লেখা একটি কাষ্ঠকলক লাগিয়ে 
পুজা] করা হয়। উনপঞ্ধাশ দিন কেটে গেলে পর কবর দেবার জন্য. 
একটি শুভ দিন স্থির করে খুব ঘটা করে ব্যাপারটি সম্পক্ন হয়। 
'শবাধারটিকে জীকালো রকম করে সাজিয়ে আট থেকে চৌষটি জন 
লোক মিলে বয়ে নিয়ে যায়। পুত্র এবং প্রপোত্রের সকলে লাঠিতে 
ভর করে শবাধারের আগে আগে যায়) অন্তাপ্ত আতীয় বা বন্ধুবর্ 
দুপাশে থাকে আর স্ত্রীলোকেরা গাড়িতে করে পেছনে পেছনে আদে। 
শানের দল আর পৃজারীবৃন্দ। বৌদ্ধ ভিক্ষু আর তাও পুরোহিত বৃন্দ 
মন্তোচ্চারণ করতে করতে সামনে আর পেছনে শ্রেণীবদ্ধভাবে অন্গমন 
করে। শবযান্ত্ার জাকজমক যেন বিষের শোভাষাঙ্জার থেকেও বেশি 
হয়। 

চীনের রীতিকর্ষের ভিতর প্রধান হচ্ছে (১) ক্রীড়া প্রদর্শনী এবং 
€২) খৃডুউৎলব। চীনা কৃষকেরা অবসর সময়ে রকমারি খেলাধুলা! বা 
আমোদ প্রমোদের আয়োজন করে) যেমন 'তা-তুং অথবা আলোক" 
ক্রীড়া, 'উ-শিহ' অথবা সিংহক্রীড়া। 'উ-লুং' অথবা ড্রাগনক্রীড়া, চাং-শি? 
অথবা] নাটক। আলোকক্রীড়। একপ্রকার সাধারণের সমাবেশ; 
গ্রামের সকলে একত্র হয়ে গ্রডোকে একটি করে দীপ হাতে নিয়ে গান 
খাইতে গাইতে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ায়। দিংহ ঝাড্রাগন ক্রীড়া 
এক ধয়নেয় ব্যায়াম বা যুদ্ক্রীড়া। একজন সিংহের ছল্সবেশে এবং দুজনে 
ন্ানয়ের ছন্ষেশে হাতে একটা করে রেশমি ঝোগ্প। নিয়ে খেলা করে) 
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মিংছটি যখনি কোনো বানরের ঝোগপা কেড়ে নেয়, বানরটি জ্তবেগে 
পালাতে থাকে; তখন অন্ান্ক সকলে নানারকম দৈহিক*করত দেখাতে 
শুরু করে, যেমন লাঠিখেলা, ছোরাখেলা, দৌড়ঝপ ইত্যাদি। ড্রাগন 
ক্রীড়াতে কাগঞ্, কাপড়, ঘাসপাত। ইত্যাছজি দিয়ে অনেকগুলি বড়ো 
বড়ে। ড্রাগন তৈরি করে আয়তন অনুযায়ী দশ, পঞ্চাশ বা একশ জনে: 
মিলে নানারকম কমরত করতে করতে আর থেলা দেখাতে দেখাতে 
সেগুলিকে বয়ে নিয়ে যায়। আর নাটকগুলিতে সাধারণত এদ্ধিহাসিক 
আর বীরত্বব্যপ্রক বই নির্বাচন করা হয়। গ্রামগুলিতে প্রতিবছর 
বা কয়েক বছর বাদে ৰাছধে পাঁচ দশ দিন বা মাসখানেক ধরে এই ধরনের 
উৎসব চলে । এইসব উত্দবের সময়ে ঠিক ভারতবর্ষের মেলার মতো 
গ্রাম ভরবযাদির প্রদর্শনী বসে আর বেচাকেনা হয়। 
ভারতীয়দের মতো চীনারাও খুব উৎসবপ্রিযব। উৎসবগুলির ভেতর 
নববর্ধ উৎসব বুহৃতম | টৈনিক পঞ্জিকা অনুযায়ী বছরের প্রথম মাসের 
প্রথম পনেরো দিন ধরে উৎসব, হয়। দেশের প্রতিটি গৃহ আলোক- 
মালায় সাজানো হঃ। দরজা! আর জানালায় লাল রঙের কাগজ দিয়ে তাতে 
 শুভকামলা আর সৌভাগাম্গক রচনা, প্রবাদ ইত্যাদি লেখা হয়। সক 
রকমের আমোদ প্রমোধের বাবস্থা করে গ্রামবানী সকলে মিলে সম্মিলিত 
ভোজের আয়োজন করে। নববর্ষের পর পঞ্চম মাসের পঞ্চম দিনে: 
ধতুয়ান'উ' এবং অষ্টম মাসের পঞ্চদশ দিবলে চুং-চিন্ত উতৎ্মব ।, 
প্রথমটি হচ্ছে চীনের বিখ্যাত ড্রাগন-নৌ-প্রতিযোগিতা উৎমব, কখনে| 
কখনো গ্রীষ্ম উত্মৰ নামেও পরিচিত। শেযোরুটি হচ্ছে মধাশারধীয় 
টাদ উৎসব, অথবা শারদোৎদব। এর পরে নান করা যায় তৃতীয় মাসের 
তৃতীয় দিবসে 'চি'মিন্ উৎলর এবং সপ্তম মাসের পঞ্চদশ দিবসে 
“ুংযুআন' উৎসব অস্ুঠান। প্রথমটি মৃত পূরবপুরধদের কবর পরিধন, 
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এবং দ্বিতীয়টি তাদের আত্মাকে স্মরণ করে ভোকবোৎসব করবার দিন। 
সপ্তম মাসের সধম দিনটি কুমারী মেয়েদের শুভদিন। নবম যাসের 
নবম দিনটি পঞ্ডিত ও কবিদের চড়িভাতির দিন; এজরিন ভারা পাহাড়ে 
গিয়ে নানারকম আমোগ প্রমোদ করেন। সব রকমের উৎসবের কথা 
এখানে লিখতে গেলে গ্রন্থ বিরাট হয়ে উঠবে। চীনের উৎসবগ্তলির 
সথন্থে একটি কথা মনে রাখতে হবে যে অগ্ান্ত যেকোনো দেশের 
উৎমবের মতো এগুলি ধর্মোৎসব নয়, এর ভিত্তি মানবতা 

গণতন্ত্র গ্রতিষ্ঠার পরে রাজকার্ধে চৈনিক পঞ্জিকার বলে পাশ্াত্তয প্রথা 
গ্রবতিত হয়েছে এবং নানাপ্রকার বৈধ্নাধিক উৎসবের প্রচলন হয়েছে ।৯ 
কিন্তু জনসাধারণ তাদের পুবানো তিথি গণনা এবং উৎসব আচার এখনও, 
ছাড়েনি। এর কারণ শুধু এই নয় ষে সংস্কার এড়ানো কঠিন, পাশ্চাত্তা 
গ্রথার সাথে রুচির অসামপশ্যও এর মূলে রয়েছে । . 


১, করেকটি নূতন উৎমব : (১) ৯ জানুয়ারি চীন গরণতত্ প্রতিষ্ঠা দিবস। ১৯১২ 
সালের ১ জানুয়ারি তাগিখে চীন গণতন্ত্রের জাতীয় গভনমেন্ট স্থাপিত হয় এবং ডাঃ মান 
ইয়াৎ-দেন হন চীনের প্রথম প্রেসিডেন্ট । (২) ২৯ মার্টবিপলঘ দিবস, চীনে যাঁকে 
ধল! হয হল্দে-ফুল কবরের চুটি। ১৯১১ সালের ২* মার্চ তারিখে ক্যান্টনে বৈনধিক 
আন্দোলন শুরু হয় আর তাতে *২ জন বীর বুধক নিহত হয়। কানিটন শহয়ের ধারে 
তাদের কধরস্থীনকে লে গীতপু্প সমাধি ব ছল্দে-ফুজ কর; চীনবাদীদের কাছে 
এখন স্লেটি তীর্ঘবিশেষ। (৩) ২ 'অক্টোবর--একে হজে ছুই-দশমিক ছুটি (দশম 
মাসের গপম দিন ); ১৯১১ লাধের ১, অক্টোবর তারিখে পে প্রদেশের রাজধানী উচাং 
শহয়ে আদল বিপ্লবের বাঁ বিজোছের গুড, বার ফলে মাধুযাজের উচ্ছেদ এবং গণতন্ত্রের 
পরতিষ্ঠা। (8) ১২ নভেক্বর-- ডাঃ সান্‌ ইনবাং-সেনের জন্মদিস; ১৮৯৬ সালের ১২ 
নতেখয় তারিখে কোরা-টুং বিভাগের চুংশান জিলায় ডার জনয হ্যোছিল। 


৭৪ আনি চীন 


নব সংস্কৃতি আন্দোলন 

চীনের সভ্যতা! প্রাচীনতম, একথা আগেই বলা হয়েছে; চীনাবা 
তাদের সংস্কৃতির জন্ত গর্ববোধ কৰে এবং ভার ছাপ বঙ্গায় রাখতে 
সর্বদাই চেষ্ট] করে। বনু প্রাচীনকাল থেকেই সে তার আশেপাশের 
দেশগুলির উপর. কৃষ্টিগত প্রতৃত্ব বজায় রেখে এসেছে) কেবল ভারতীয় 
বৌদ্ধধর্ম খন চীনে প্রভাব বিস্তার করে তখনি এর ব্যতিক্রম ঘটেছিল। 
কিন্তু উনবিংশ শতাবীতে পাশ্চাত্য সভ্যতার আমদানি হওয়ার সাথে 
সাথে এই এঁতিহের ভিত্বি কেপে উঠল। দেশবাসীরা বিদেশীদের 
হালচাল ধরনধারন নকল করতে শুরু করল। চীনের এই টাকে 
তিনটি পর্ধায়ে ভাগ করা চলে। 

প্রথম অহিফেন যুদ্ধ (১৮৪০-৪২) এবং বিটিশ-ফরাসী সম্মিলিত 
জলের সাথে যুদ্ধ (১৮৫৭-৬*)7 এই যুদ্ধগুলিতে চীন পরাজিত এবং 
'শোচনীয়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়; ফলে তার আত্মবোধ কিছুট। জাগ্রত হয়ে 
ওঠে। যুদ্ধের নবতন বৈজ্ঞানিক আয়োজন দেখে বিদেশীদের উপর 
চীনবানীদের একটা শ্রদ্ধার ভাব আমে। আর এইসব পাশ্চাত্তা কৌশঙ্গ 
'আয়ত্ত করতে তারা উঠে পড়ে লেগে যায়, যার ফলে এক সময়ে চীনের 
'নৌশক্তিকে ব্রিটেনের নৌশক্তির পরেই স্থান দেওয় হয়েছিল। কিন্ত 
ছুর্তাগ্যক্রমে ১৮৯৫ সালে চীন আবার জাপানের সাথে যুদ্ধে হেবে গেল। 
এর পরেই দ্বিতীয় পর্যায়ের শুরু। 

এই যুদ্ধে হেরে গিয়ে চীনবাসীরা বুঝল যে খালি পশ্চিমের যুদ্ধোপ- 
করণের অন্ুকরণই সব নয়; জাপান যে কেবলমান্ত পাশ্চাত্য কৌশলই 
আয়ত্ব করেছে তা নয়, তার! পশ্চিম থেকে রাজনীতিক: মতবাদও গ্রহণ 
করেছে। স্থৃতরাং চীন দৃ্টদংকষ্প হল যে পাশ্চাত্য রাজনীতির মুল- 





চীনের সামান্জিক অগ্রগতি হু 


শগুলি নিমের করে নিতে হবে, প্রয়োজন ছলে জাপান থেকেও তা 
গ্রহণ করতে হবে। এই সময়ে ছুটি আন্দোলনের সুচনা হল, নিযম- 
 স্তান্তরিক আন্দোলন (0086150810081 ) এবং রাষ্্রবিপ্রব ; যার ফলে 
মাঞুরাজের উচ্ছেদ এবং গণতত্ত্ের প্রতিষ্ঠা কিন্তু তাতেও সমস্যার 
সমাধান হুল না, আভাত্তরীণ গণ্ডগোল এবং বৈদেশিক আক্রমণ লমানেই 
চলতে লাগল । এই অবস্থার ভিতর দিয়ে তৃতীয় পর্বের সুচনা । 

গৃহবিষাদ এবং বৈদেশিক আক্রমণ যত বাড়তে লাগ, দেশবাসীরাও 
তত প্রচলিত ব্যবস্থার উপর বিশ্বাম হারাতে লাগল্ল। চীনকে যদি 
বাচতে হয় তবে তার দৃষ্টিতঙ্জিকে বদলে আধুনিক পাশ্চাতবা দৃষ্টিভঙ্গির 
সাথে লামগ্শ্ব বিধান করতে হবে। যুগ যুগ ধরে ঘাতগ্রতিথাতের পরে 
ইয়োয়োপে যে ধার প্রবর্তিত হয়েছে, চীনকে অতি অল্প সময়ের মধো 
ভার উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে। স্থতরাং চীনবাঁসীরা গভীর 
অধ্যবসায় নিয়ে আধুনিক ইয়োরোপীয় উপাদানগুলিকে বিশ্লেষণ করে 
দেখতে লাগল। পশ্চিম থেকে যা কিছু চিরস্তন ও গ্রহণযোগ্য তাকে 
নিজের করে তুলবার এই নাধনাই হচ্ছে নবসংস্কতি আন্দোলনের 
ভূমিকা। 

নবমংস্থতি আন্দোলনের হ্ৃত্রপাত পিকিং ফুনিভা্সিটিতে, তার 
প্রেসিডেন্ট ডাঃ তসাই-মুআন-পেই এর নেতৃত্বে । ডাঃ ৎসাই হচ্ছেন 
একজন আদর্শবাদী বৃদ্ধ পণ্ডিত, তিনি মাঞ্চুরাজত্বের সময়ে সর্বোচ্চ 


উপাধি পরীক্ষা পাশ করেছিলেন। তিনি অবশ্য নব্পন্থী, উদার 
মতাবলম্বী এবং দুরমৃষ্িম্পন্ন; (েবলমাজ তারই নেতৃত্বে পুরাতন এবং 
নৃতনে সমন্বয় সম্ভব হয়েছে। বামপস্থীদের ভিতর ছিলেন চেন 
তু'শিউ আর ছিলেন হু শিহ, একজন মধ্যবর্তী সমন্বয়লিগ্, ) পুরাতন- 
পঙ্থীদের ভিতর ছিলেন লিম-স্থু। এরা সকলে এক হয়ে চীনের 
সাধারণ উন্নতি সম্পর্কে আলোচনা করেন। 





খ৬ আধুনিক চীন 

চেন তব-শিউ অনেক প্রতিভাশালী যুবককে একত্র করেছেন । তিনি 
চীনের নূতন পঞ্জিকা “নব যৌরন”-এর সম্পাদক। এতে চীনের পুরাতন 
সংস্কৃতিকে আক্রমণ করে বছ প্রবন্ধ বেরোয় যা গুণিসমাজকে বিস্মিত 
করে তোলে। এই পত্রিকার স্বপক্ষীয়ের বলেন যে সকল অকল্যাথের 
এটি মহৌষধ, আর বিপক্ষীয়েরা বলেন যে এই পত্িকা দেশের ভয়ানক 
ক্ষতি করবে। এতে প্রকাশিত কয়েকটি হুচিস্তিত প্রবন্ধের নাম 
করা যেতে পারে, যেমন, (১) “চৈনিক সাহিত্য রিপ্লব- চেন তু 
শিউ এবং হু শিইঃ (২) “একটি আহ্বান, এবং “জনৈক উন্মাদের দিন- 
লিপিকা'--লুশিন্‌, (চীনের প্রচলিত নৈতিক মতবার্দের উপর গ্রবলতম 
আক্রমণ )) (৩) “সংস্কার ও মনোবিজ্ঞান/-- চেন তা-চি (চীনের 
পুরানো সংস্কারের বিশ্লেষণ এবং তার ক্রুটি প্রদর্শন )। এই পত্রিকা 
ছাড়া হুশিহ প্রণীত 'চিন বংশের পূর্ব প্রচলিত রাজনীতিক চিন্তাধারার 
ইতিহাস? নামক বইটির উল্লেখ করা যেতে পারে। লিয়াং স্ব-মিং 
তার 'প্রাচ্য সংস্কৃতি ও দর্শন বইটিতে পুরাতন আর নূতনের সময়ের 
চেষ্টা দেখিয়েছেন । * 

নবসংস্কৃতি আন্দোলনের ছুরকম ফগ দেখা গিয়েছে। একদিকে 
পুরানো সংস্কার আর রাতিনীতির হাস্তকরতা দূর করে নবতন দৃটিভ্ির 
উন্মেষ) অপর দিকে চৈনিক এ্তিহ্যের উপর মর্মান্তিক আদ্বাত। ডাঃ. 
ঘসাই পুরানো আর নৃতনের সমন্বয়ে প্রাণ প্রতীচ্যের মিলনে এক 
নৃতন সংস্কৃতি তৈরি করতে চান। কিন্তু তার লহকর্মীরা ঠিক পথটি 
বুঝতে না পেরে এত বেশি এগিয়ে গেছেন ধে অনেক সময়ে তা সমাজের 
পক্ষে ক্ষতিকর হযে দাড়িয়েছে । সম্প্রতি এই শান্দোলনে এক নৃতনতর 
পর্যায়ের কুচনা হয়েছে এবং একে ঠিক পথে চালানোর চেষ্টা হচ্ছে। 
এই নূতন গ্রচেষ্টাই নবঙ্গীবন আন্দোলনের ভূমিক1। 
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নব জীবন আন্দোলন 

মার্শাল চিয়াং কাইশেক নান-চাঁং এর কর্মক্ষেত্রে ১৯৩৪ মালের উনিশে 
ফেব্রুয়ারি নবজজীবন আন্দোলনের শ্ত্রপাত করেন। এই আন্দোলনের 
ভিতর দিয়েই চীনের ভবিত্তৎ পথ নিধ্ণারিত হয়েছে? পূর্ববর্তী 
আন্দোলনের অভিজ্ঞতা এই নবতন পথপ্রদর্শনে অনেক সহায়তা করেছে। 
এর আগে, বিশেষ করে গত দশবছর ধরে, চীন নানারকমের মত ও পধ 
নিয়ে একরকম পরীক্ষা চালাছ্ছিল; কিন্তু কোনোটাই আশানুরূপ ফল 
দেয়নি। রাজনীতিক গগনে যে কুয়াশা জমে উঠেছিল তা আর 
অপসারণ করা ধাচ্ছিল না। সামাজিক জীবনে এমন সব গণগ্ুগোল দেখা 
যাচ্ছিল হে এই অবস্থার মীমাংসা না হলে চীনের যুগসঞ্চিত সংস্কৃতি 
ভূমিসাৎ হয়ে যাবার ভয় ছিল । ঠিক এই সময়ে নবজীবন আন্দোলনের 
হুজজরপাত হল। আর চীনের জাতীয় জীবনে কিছুট! উৎসাহ ও অগ্রগতি 
দেখা দিল। | 

এই আন্দোলনের মূলহ্ৃ্জ হল চৈনিক দীর্শনিক নীতিকে ভিত্তি 
করে প্রতীচীর বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার সংযোগে জীবনকে নৃতন করে গড়ে 
'তোলা। হাজার হাজার বছর ধরে বন্থ খধি এবং জানী মানব জীবনের 
সর্বেব আলোচনা করে তাদের অভিজ্ঞতার ছাপ চিরন্তন করে রেখে 
গেছেন চীনদেশে। আবার অন্তদিকে অবহেলায় আর আবর্জনা 
চীনাজাতি ক্ষযিযুঃ হয়ে উঠেছিল | স্কতরাং ঠিক পথ হচ্ছে পুরানো 
যুক্তিবাদের প্রবর্তন এবং অধুনাতন বিশৃঙ্ঘলতার সংস্কার, এবং সঙ্গে 
সঙ্গে উদার মন নিয়ে বিদেশের থেকে যা কিছু ভালো তাকে নিজেদের 
অবস্থার উপযোগী করে গ্রহণ করা। এই ভাবে যৌক্তিকতার ভিত্তিতে 
চীনবাসীদের স্তৃখী করা সম্ভব; এই নৃতন প্রাণ সঞ্চারের ফলে জগতে 
চীনের স্থান সৌববম হবে, ভবিষ্যৎ হবে উজ্দ্রলতর। 


৭৮ আধুনিক চীন 

এই নব প্রাণ সঞ্চারের ছয়টি প্রণালী স্বিয়ীকৃত হয়েছে) (১) 
পরিচ্ছেদ্ের সমতা, (২) পরিচ্ছন্নতা, (৩) সরল জীবনঘাত্রা, (8) বাবহারে 
স্বাভাবিকতা, (৫) তৎপরতা! ও কর্ষঠত| এবং (৬) বাস্তবতা । এই ছয়রকম 
অভ্যাসের উদ্দেস্ট হচ্ছে জীবনকে (১) নিয়ন্ত্রিত, (২) ফলপ্রস্থ এবং (৩) 
শিল্পসংযত করে গড়ে তোলা । (১) নিয়ন্ত্রণ বা নিয়মাহৃবন্তিতার ফলে 
জাতি বিশ্বস্ত হয়ে উঠবে, দেশকে ভালোবাসবে, ওজন বুঝে কাজ করতে 
শিখবে এবং সহজ ও সরলভাবে বাচতে শিখবে । (২) ফলপ্রস্থ কার্ধ- 
প্রণালীর দ্বারা সকলেই জাতীয় সম্পত্তির বিস্তার করতে পারবে, সময় 
বাচিয়ে শ্রমের উৎপাদন-ক্ষমতা বাড়বে। (৩) শিল্পসংযত জীবন 
মাছুষকে শ্বাধীন, সহজ ও শান্তিপ্রিয় করে তুলবে । নিজেদের জীবন 
সম্পর্কে তারা! সাৰধান হবে, নির্ষম হবে, তবু তাদের উদারতা আব 
গ্রহণশীলতা বজায় থাকবে। নিজেদের কাজ তারা ক্ষিগ্রতার সঙ্গে 
নিখুতভাবে করবে। অপবায় থেকে তারা সংযত হবে? জীবনকে 
পবিভ্র এবং শুচি ক্সি্ধ রাখবে। 

এই হচ্ছে নৃতন জীবন গড়বার স্ুল প্রণালী । নাস ভিন্ন ভিন্ন 
প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনমতে নিয়মকাঙ্গন তৈরি করে নেয়; যেমন নবজীবন 
আন্দোলনের কেন্ত্র নান-চাংএ সিনেমা থিয়েটার, চায়ের দোকান, 
হোটেল, রাস্তাঘাট পরিফার ইত্যাদির জন্ত আলাদাভাবে বিশদ নিয়ম 
ও নির্দেশাবলী ছিল। খাওয়া, কথা বলা গ্রভৃতি সাধারণ ব্যাপার 
থেকে আরম্ত করে সামাজিক এবং জাতীয় বড়ো! বড়ো সমস্যাকেও, 
নিয়ন্রণ করবার সাধন! এই আন্দোলনের । চীনদেশের খাছপ্রব্ের 
গ্রশংসা বহু বিদেশীয়দের কাছে শোনা যা) কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়. 
যেভারা চীনের সভ্যতা ও দার্শনিকতা বা নৈভিকতার কোনো খবরই 
রাখে না। খবি মেনশিমুসূ বলেছেন, "শু খাওয়ার প্রয়োজনীয়তা ছাড়া, 


' চীনের সামাজিক অগ্রগতি. ৭৯ 


আর কোনে! বিষয়ে যার নজর নেই সে কৃপার পাত্র'। কিন্তু খাওয়ার, 
ব্যাপারটাও একটা অভি প্রয়োঙ্জনীয় জিনিস, যার ইত রবিশেষে' 
স্থাস্াহানি হতে পারে। যে বিদেশীয়রা চীনের খাদ্থতালিকা পছন্দ. 
করেন তাদের জন্ত বলা যেতে পারে, নবজীবন আন্দোলনে এই ব্যাপারে, . 
ধোলোটি নিয়ম প্রবর্তিত হয়েছে । এই যোলোটির ভিতর আছে-_ (৬) 
রাকা করবার আগে এবং গা চুলকানো ইত্যাদির পর রন্ধনকারীকে 
ভালে1 করে হাত ধুয়ে নিতে হবে, (*) পচা খাদ্ধদ্ূবা ফেলে দিতে হবে,, 
ক্রেতার কাছে তা হাজির কর! চলবে না, (৯) রাষ্াঘরের ভিতর খালি 
গায়ে অথবা খালি পায়ে থাকা চলবে না, (১০) খাবার জিনিসের সামনে 
হাচি দেওয়! চলবে না, (১১) মাথায় নরম হালকা রঙের টুপি, গায়ে লম্বা 
বহিরাবরণ (80:00 ) আর হাতে সাদা দ্তানা থাকবে, এবং এগুলি 
মবসময়ে পরিদ্ধার রাখতে হবে, (১২) গামছাগুলি সবসময়ে ধবধবে 
পরিষ্কার রাখতে হবে, আর রোজ সেগুলি ফুটন্ত জলে ধুয়ে নিতে হবে, 
(১৬) সব সময়ে আগুনের গ্রতি লক্ষ্য রেখে সাবধান হতে হবে। 

নবজীবন আন্দোলনের শৃত্রপাত থেকেই তা সমগ্রদেশে ছড়িয়ে 
পড়েছে । বিদেশীরা আফিংখোর বলে চীনাদের দুর্নাম দিত। কিন্তু 
আসলে চীনে ধূমপায়ীদের সংখ্যা খুব আল্পই ছিল, এমন কি মিগারেট 
পর্যন্ত বন্ধ করে দেবার চেষ্টা হচ্ছিল। এদের সন্বদ্ধে আর একটি 
অভিযোগ ছিল যে এর জুয়া খেলে খুব বেশি। কিন্তু জুয়াড়ি 
সংখ্যাও কোনোকালে বেশি ছিল না, আর এখন এই ধরনের যে-কোনো 
ঝুঁকি (809001811008 ) নিয়ন্ত্রিত কর! হচ্ছে। এইভাবে আধুনিক 
চৈনিক নমাজ পুরানো কালের থেকে সম্পূর্ণ হ্বতম্রতাবে গড়ে উঠছে । 
বিগত কয়েক দশকে চীন ক্ষয়িষুঃ ও ছূর্বল হয়ে যাচ্ছিল বলে বৈদেশিকরা 
তাকে তুল বুঝে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির ক্গগ্ত ভার বিরুদ্ধে অনেক কিছু.. 


এ আধুনিক চীন 


প্রচার করেছে। চীনকে ঠিকমতো বুঝতে হলে নিরগেক্ষ মন ও 
বিচারশকতি নিদবে চীনের ইতিহাস, মতি ও দরনের ভিতর প্রবেশ 
করতে হবে) তবেই সর্বপ্রকার বিদ্ধ ধারণা দুর হবে। "চীনের 
সাশাতিক উন্নতির পথে যি বিদেশী শ্তিবরগ বাধা হয়ে না দাড়ায় তবে 
কয়েক বছরের ভিতরেই .এক নৃতন চৈনিক সমাজ মাথা তুলে দাড়াবে 
মানবিকতার জাবিতে তারা মবরম দায়িত্ব আর কর্তবাকে আপন করে 
নেবে, একথা জাম জোর করেই বলতে পারি। 


১ 
ঝা 
৩ 
১০] 
৫ 
ঙ 


চীনের রাঁজন্যবর্গের কালানুক্রমিক তাললিক। 


শাদকবগের নাম চৈনিক অন্ধ টা ৰ 
পান কু (পৌরাণিক স্থাপমিত! ) অনিশ্চিত অনিশ্চিত 
সান হোঘাং (পৌরাণিক সভায়) » , 
শিহ চি (দণটি যুগ) / & 


উত্ি (পাঁচঞ্জন শাসক ) এ রঃ 
হোয়াঁং তি (গীতসম্রাট ) ১-১০০ খ্রীন্টপূর্ব ২৬৯৭--২৫৯৮ 
হোয়াংতির বংশধরগণ ১০০ _-৩৪১ ২৫৯৭--২৩৫৮ 


৭ও ৮ তাংয়াও মু গুন্‌ শ্বেচ্ছারাজাত্যাগের ছটি যুগ 


নী 
১৩ 
৯১ 


১ 
১৩ 


১৪ 
১৫ 
১৬ 


১৭ 
১৮ 
১৯ 
রা 
৪ 
১ 
৭ 
২৩ 


৪ 


৩৪১--:৪৭২  * ২৩৫৭--:২২০৬ 


শিয়া! ৪৯৩--৯৩২  « ২২০৫--+১৭৬৬ 
শাং ৯৩২--১৫৭৬ » ১৭৬৬--১১২২ 
চৌ (চউ) ১৫৭৬--২৪৫২ » ১১২২-- ২৪৬ 
চিন ২৪৫২--২৪৯১ *« ২৭৬ ২০৭ 
হান্‌ ২৪৯২--২৯১৬ ৮ ২০৬ 
্ীম্টপর ২১৯ 


সান্‌ কুয়ে! (রাজাত্রয়) ২৯১৭--২৯৬১ শ্রীস্টপর ২২০-- ২৬৪ 
লিয়াং.ৎপিন্‌ (তিন্‌ রাজদ্ব়) ২৯৬২--৩১১৬ *« ২৬৫ ৪১৪ 
নান্‌ পো সাও ( দক্ষিণ ও উপ্তবের রাজবংশ) 

৩১১৭--৩২৭৮ «এ ৪২০-- ৫৮১ 


সই | ৩২৭৮০৩৩১৫ ৮ ৫৮১ উ১৮ 
শা ৩৩১৫-৮৩৬%৪ হ ৬১৮ ৯৩৭ 
উ তাই (পাচটি রাঙ্গবংশ) ৩৬০৪--৩৬৫৭ * ৯০৭ ৯৬৪ 
দু ৩৬৫৭--৩৯৭৬ « ৯৬০--১২৭৯ 
মুআঁন (মঙ্গোল) ৩৪৯৭৬---৪৪১৬৪ *«5 ১২৭৯স্"১৩৬৭ 
মিং ৪১৬৫---৪৩৪০ «  ১৩৬৮-৮১৬৪৩ 
চিং ( মাঝ) ৪৩৪১--৪৬০৮ «  ১৬৪৪--১৯৯১ 


গণতন্ ৪৬০ ৯. এ. ১৯১২ 
রি | | 


পরিশিষ্ট (খ) 
চীনজাতীয় গভন'মেটের গঠন ব্যবস্থা 


জাতীয় গভনমমেন্ট ক, বিশেষ বিভাগ (১) জাতীয় সামরিক মংলা 
(২) জাতীয় অর্থ সংসদ, (৩) জাতীয় মংগঠন বিভাগ, (8) চীন যা 
(408000019 9317)08 )। 

4 খ. মুয়ান (090) পঞ্চক : 

(১) কার্ধকারক যূআন-- অভ্যন্তরীয় মন্ত্রীসভা, বৈদেশিক মন্ত্রীসভা, 
রাজস্ব বিভাগ, শিক্ষাবিভাগীয় মন্্রীপভা, লামরিক বিভাগ) নৌ বিভাগ, 
যোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ রিভাগ, কৃষি ও বন বিভাগ, অর্থনীতিক মন্ত্রীসভা, 
সামাজিক মন্ত্রীসভা, মঙ্গোলীয় ও তিব্বতীয় বিভাগ, প্রবাসী চীনা 
বিতাগ, জাতীয় সহায়ক নমিতি, গ্রাদেশিক গভন'মেন্ট, বিশেষ বিশেষ 
নাগরিক গভনমেণ্ট। 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকে আরো কয়েকটি নৃ্ন দি হি 
হয়েছে, যেমন খাছ বিভাগ, সর্বজনীন যুদ্ধসহায়ক সভা, বিদেশী মূদ্রা 
বিনিময় নিস্ত্রণে সংসদ, সমরকালীন রাঙ্ষধানীর বিমান আক্রমণ নিরোধ 
সমিতি, জাতীয় বৈমানিক সংসদ, গ্রস্থগ্রচার পরীক্ষক সভা, যুদ্ধকালীন 
চলচ্চিত্র পরীক্ষক সা, ইত্যাদি । এর কয়েকটি বিভাগের কাজ যুদ্ধ- 
বিরতির পরেও চলছে। 

(২) ব্যবস্থাপক মুআন-কয়েকটি সংসদ নিয়ে। 

(৩) বিচার মুআন--নিয় ও উচ্চ আদালত। | 
(৪) পরীক্ষা মুমান_-সভালংসদ এবং পরীক্ষণ বিভাগ |. * 
(৫) নিয়্্রণ মুমান--হিসাব পরীক্ষণ বিভাগ। 
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হিন্দু রসায়নী বিশ্তা! : আচার্য প্রফুলচজ রার 


*. নক্ষত্র-পরিচয় : অধ্যাপক শ্রীপ্রমধনাখ সেনগুণড 


শারীরবৃত্ত : ডর রুত্রেজকুমীর পাল 


. প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী : ডর সুকুমার সেন 


বিজ্ঞান ও বিশ্বজগ্গৎ : অধ্যাপক জউ্রাপ্রিয়দারঞ্জন রা 
ছযাযুর্বেদ-পরিচয় : মহামছোপাধ্যার় গণনা সেন 
বঙ্গীয় নাটাশীল1 : শ্রীব্রজেন্জরনাথ বন্দ্োপাধ্যাঙজ 
রঞ্জন-দ্রব্য : ডক্টর ছুঃখহরণ চক্রবতী 


, জমি ও চাষ : ডক্টর সতাপ্রসাদ রায় চৌধুরী 
. জুদ্ধোত্তর বাংলার কৃষি-শিল্প : ডর মুহম্মদ কুদর ত-এ-খুক 


| ॥ ১৩%১। 
রায়তের কখ। : প্রমথ চৌধুরী 


*. জমির মালিক : ভ্রীঅতুলচজ্ গুপ্ত 
, বাংলার চাবী : ্রীশাস্তিপ্রিক় বহু 
, বাংলার রাত ও জমিদার : ডর শচীন লেন 


আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা : অধ্যাপক জীজঅনাখনাথ বন 


. দর্শনের কপ ও অভিব্যক্তি :' গ্রীউমেশচজ্জ ভটাচা্ 

, বেদাত্ত-দর্শন : ডক্টর রম! চৌধুরী 

১ যোগ-পরিচক্স : ডক্টর মহেজ্্রনাথ স্রকীর 

. রসায়নের ব্যবহার : ডউর সর্বাশীসহথীর় থক সরকার 

. জ্বমনের আবিষ্কার : ড্র জগরাথ গুপ্ত 

, ভারতের বনজ : উরসত্যেলকুমার বন্ধ 

. ফনবিজ্ঞান : অধ্যাপক জ্রীভবতোষ দত্ত 

, শিল্পক্থ। : জীনন্গলাল ধনু 

, স্বাংলা সাময়িক সাহিত্য : ভ্রীত্রজেজনাখ বন্দ্যোপাধ্যায় 
, আেঙ্গাঙ্েনীসের ভারত-বিবরণ : রজনীকান্থ গুছ 


